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সমকালীন নিবন্ধ 

৬ এপ্রিলের লংমার্চ ও মহাসমাবেশ 

__ অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গফুর 

লাখ লাখ তওহিদি জনতার মহাসমাবেশ 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

আল্লাহর রাসূল ্ই-এর ইজ্জত রক্ষার জন্য 
_ ফরহাদ মজহার 

শিক্ষানীতিতে জনমতকে উপেক্ষা করা হয়েছে 
___ মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন 
নাস্তিকতার আড়ালে ইসলাম অবমাননা 
__ মুফতী ইউসুফ সুলতান 

ইসলামে শ্রমোপজীবী শিশুর অধিকার 

___ অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

মে দিবসের প্রেক্ষাপট ও ইসলামী ভাবধারা 
___ মুহাম্মদ সুফিয়ান আবদুল্লাহ 

ধর্ম-দর্শন 

জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরীয়ত ও বিজ্ঞানের আলোকে 
__ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
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সাম্প্রতিক সময়ে পত্রপত্রিকা ও টক শোতে এক 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জোরেশোরে বলছেন মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ স্জী কর্তৃক প্রদত্ত “মদীনা সনদ' ছিল ধর্মনিরপেক্ষ । 
এটা বলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে জায়েয করার সুযোগ খোজা 
হচ্ছে বলে অনুমিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের এ বক্তব্য 
এঁতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত | “মদীনা সনদ'-এর 
চার জায়গায় মহান আল্লাহর ওপর আস্থা, বিশ্বাস ও 
জবাবদিহিতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। “এ সনদের সাক্ষী 
আল্লাহ; তিনিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং অমান্যকারীর 
ওপর আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হবে" একথাও উল্লিখিত 
আছে । “মদীনা সনদ'-এর মাধ্যমে যে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয় তা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক | সনদের ১৩ নম্বর 
ধারায় লিখিত রয়েছে, “স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন 
বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ ্ঞ্ী আল্লাহর বিধান 
অনুযায়ী ফায়সালা দেবেন' । ব্যক্তি থেকে শুরু করে 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের বিধানসমূহ মদীনা 
রাষ্ট্রে কার্যকর ছিল । আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী 
সুদ, মজুতদারী ও ফটকাবাজি নিষিদ্ধ করে যাকাত, ওশর, 
ফাই, গনিমাহ ও খারাজভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা হয়। 
বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হয় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী । 
সেখানে কিসাস, হুদুদ, তার্যিরাত ইত্যাদি দপ্তবিধি ছিল 
পুরোপুরি কার্যকর | এ কারণে ইতিহাসবিদ প্রফেসর পি.কে 
মধ্যে পরবর্তীকালে বৃহত্তর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্থাপিত 
হয়” (9%1 2 7911219%5 ০০71771%7710) ০1747077011 176 


মদীনা সনদ'-এর নামে 
৯ ধর্মনিরপেক্ষতা চালুর সুযোগ নেই 


সাংঘর্ষিক । পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহর -এর রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 
যুগোপযুগী ও প্রগতির পরিচায়ক । মদীনায় ইসলামের ধর্মীয় 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ধর্মপ্রচার ও 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় ৷ স্পষ্টত এটা গোত্র ভিত্তিক 
আরববাসীদেরকে ধর্ম ও রাজনীতির ভিত্তিতে নতুন আর্- 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করে । 
প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মুরের বক্তব্য অনুসারে এই চুক্তির 
কল্যাণে রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ একজন মহান পরিকল্পনাবিদ ও 
পরিচালকরূপে ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, 
আদর্শ- বিশ্বাসে বিভিন্নমুখী ও পরস্পর হতে চরম বিচ্ছিন্ন 
একটি জনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও এক্যবদ্ধ করার সুকঠিন 
কাজটি একজন শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের ন্যায় পরম 
দক্ষতার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পাদন করেন । রাসূলুল্লাহ কর 
এমন একটি রাষ্ট্র এবং এমন একটি জনসমাজ প্রতিষ্ঠার 
সাফল্য অর্জন করেন, যা ছিল আন্তর্জাতিক রীতিনীতির 
উপর সুপ্রতিষ্ঠিত (ড. মুহাম্মদ হামীদুলাহ, জাল-ওয়াছা ইকুস 
সিয়াসিয়াহ ফিল আহদিন নববী, পৃ. ১৫২১; ইব্‌ন 
হিশাম,সীরাতুন্নবী, খ. ১, পৃ. ৫৫৪-৫৬১) | 
ইতিহাস প্রমাণ করে এই এঁতিহাসিক সনদ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্ধাতের অবসান 
ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও 
ভ্রাত্ত্বোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, 
গোররীয় দন্ত, ধর্ম বিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শত্রু ও 
গতির অন্তরায় ৷ মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে 
ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও 
রাস্ত্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে । সনদের প্রতিটি ধারা 
পর্যালোচনা করলে মহানবী গ্রঞ্জ-এর মানবাধিকার ঘোষণার 


19157" 2710 10726751015 01517771 ৫7052) | 

৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ শ্রজ্ঈ মদীনায় 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ইহুদিদের মধ্যে সামাজিক এঁক্য ও 
রাজনৈতিক সমীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি 
ও ধর্মীয় সহিষ্কুতার মাধ্যমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে “মদীনা সনদ' 
(0791101 0111901791)) নামে পরিচিতি লাভ করে । 


এটাই ইতিহাসে লিখিত প্রথম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ৷ এর পূর্বে 


শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন | “জোর 
যার মুনুক তার' এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসননীতি । 
আইন বিধিবদ্ধ (0906 01 17811110018101) করা হয় তা 
ছিল অসম্পূর্ণ এবং আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে 


মে'১৩ 


প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয় । ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা, 
১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস 
কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব রাইটস এবং ১৯৪৮ 
সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন 
মানবাধিকার ঘোষণা (0001৬9158] 19018180101 07 
110108] [২151)19)-এর চৌদ্দশত বছর আগে মানবতার 
ঝান্ডাবাহী মহানবী শ্রঞ্জ সর্বপ্রথম মানুষের আর্থ-সামাজিক, 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করেন । পরস্পর 
বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী আদ্র কর্তৃক 
সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমণ্ডলী ও অখণ্ড মানবতার 
এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 4 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


_॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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গত ছয় এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের 
আহ্বানে ঢাকার মতিঝিলে যে 
মহাসমাবেশ হয় তাতে কত লোক 
উপস্থিত হয়েছিল, তার হিসাব এখনও 


মহাসমাবেশে যোগ দিতে রওনা হয়েও 


ব্যানারে রাজধানী ঢাকা অভিমুখে 


ঢাকা আসতে শেষ পর্যন্ত বাধা দানের 
স্থানেই সমাবেশ করে । 


লংমার্চের ঘোষণা দেন। তার এ 
ঘোষণায় সমগ্র দেশের নবীপ্রেমী 


কোনো ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিতে 


চলছে । সমাবেশ এতই বিশাল ছিল 


আসা লোকজনকে বাধাদানের ঘটনা 


যে, সমাবেশে উপস্থিত লোকদের 


এদেশের ইতিহাসে একেবারেই 


সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা ছিল এক 
সুকঠিন ব্যাপার । কোনো পত্রিকায় বা 
টিভিতে হাজারো আন্তরিক চেষ্টা করেও 


নজিরবিহীন । দেশে বহু ছোট-বড় 


ইসলামী জনতার মধ্যে এক অভূতপূর্ব 
প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং তারাও আল্লামা 
শফীর আহত ছয় এপ্রিলের ঢাকা 
মহাসমাবেশে যোগ দিতে রওনা দেন 
এরই মধ্যে সরকারের নীতি- 


কারো ডাকে নয়, একটি অপরিচিত 


জনগণের সে মহাসমুদ্রের পূর্ণ চিত্র 
প্রদর্শন সম্ভব ছিল না । 
মতিঝিলের শাপলা চত্বরে এ 


অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন 


নির্ধাকদের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য 
করা যায় । তাদের অনেকের ধারণা, 


হেফাজতে ইসলামের আহ্বানে ঢাকায় 


হেফাজতে ইসলাম বুঝি জামায়াতে 


মহাসমাবেশের মূল মঞ্চ স্থাপিত হলেও 
এতে অংশগ্রহণকারী জনতার উপস্থিতি 


ছিল শাপলা ছাড়িয়ে দৈনিক বাংলা 
মোড়, প্রেস ক্লাব ছাড়িয়ে জাতীয় 


ৰ ইসলামীর কোনো ফ্রন্ট বা সহযোগী 


সংগঠন । হেফাজতের আমির আল্লামা 
শফী প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, 
জামায়াতের সহযোগী বলার বদলে 


মহাপরিচালক শায়খুল ইসলাম আল্লামা 


ঈদগাহ পর্যন্ত । উত্তরে কাকরাইল 


আমাকে গুলী করে হত্যা করুন। 


আহমদ শফী । দেশে প্রচলিত 


পর্যন্ত । আর দক্ষিণে ইনকিলাব- 


প্রকৃতপক্ষে এই শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব 


রাজনীতির সাথে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন 


ইত্তেফাক মোড় এবং পশ্চিমে গুলিস্তান 
পর্যন্ত প্রসারিত । আনুমানিক হিসাবে 
যা বলা হয়েছে, তাতেও কমপক্ষে ১০ 
থেকে ৩০ লাখ লোক ওই জমায়েতে 
উপস্থিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয় । 

কিন্তু এ তো ছিল যারা অসংখ্য 
বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে ঢাকায় এ 
সমাবেশে যোগ দিতে সক্ষম হয় 
তাদের কথা | দেশের সব জেলা থেকে 


এই অরাজনৈতিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ হঠাৎ 
করেই বিনা কারণে যে চট্টগ্রাম থেকে 
লংমার্চ করে ঢাকায় আসার ঘোষণা 
দেন, তা নয়। 

এর আগে শাহবাগে কতিপয় নাস্তিক 


কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই 
সম্পৃক্ত নন। কোনো মুসলমানের 
কাছে হযরত মুহাম্মদ গ্ঞ্৯-এর প্রতি 
অসম্মানের প্রতিবাদে প্রাণ দানও অতি 
তুচ্ছ ব্যাপার । এর প্রতিবাদ করা হয়ে 
পড়ে তার ঈমানী দায়িত্ব । আল্লামা 


বগারের নেতৃত্বে যে তথাকথিত 


শফীর লংমার্চ এবং মহাসমাবেশও তাঁর 


গণজাগরণ মঞ্চ স্থাপন করা হয় সেখান 


ঈমানী দায়িত্েরেই বহিঃপ্রকাশ 


থেকে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির দাবীতে 
আন্দোলন শুরু করে ক্রমে ইসলাম, 


এ সমাবেশে যোগ দিতে অসংখ্য মানুষ 


পবিত্র কোরআন এবং মহানবী অর 


উরি 


আমাদের জাতায় ইতিহাসে 
রাজনৈতিক ময়দানে অপরিচিত এ 
ধরনের একজন অরাজনৈতিক ধর্মীয় 


হাজারো চেষ্টা করেও যারা আসতে 


এর নামে যখন তাদের ব্লগে অমার্জনীয় 


ব্যক্তিত্েরে আহ্বানে জনগণ যে 


পারেননি, তাদের কথা এ গুনতিতে 


কটুক্তি করার দুঃসাহস দেখাতে শুরু 


নজিরবিহীন সাড়া দিয়েছে, তাতে 


আসেনি । বাস, ট্রেনসহ সব 


করে, তখন সুদূর চট্টগ্রামের এই মহান 


গণপরিবহন বন্ধ করে দেয়ার ফলে 
বিভিন্ন জেলার লাখ লাখ লোক এ 


মে'১৩ 


নবীপ্রেমী ব্যক্তিত্ব নীরবে বসে থাকতে 


অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরই চক্ষু 
চড়কগাছ। তারা কল্পনা করতেই 


পারেননি । তিনি হেফাজতে ইসলামের 


পারেননি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিচিত 
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একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আহ্বানে 


যাতে সফল না হতে পারে, সেজন্য 


দেশবাসী এমন বিপুলভাবে সাড়া দেবে 


সরকার কী-না করেছে । পাঁচ এপ্রিল 


এবং তার আহ্বানে রাজধানী ঢাকা 


দিবাগত সন্ধা থেকে ছয় এপ্রিল 


মহানগরীতে এমন এক নজিরবিহীন 
মহাসমবেশ অনুষ্ঠিত হবে | 


দিবাগত সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতালের এবং 


তুলনা করে বলেছেন, এর ফলে আমও 
যাবে, ছালাও যাবে । 

আসলে সরকার প্রধান একজন অভিজ্ঞ 
ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হিসেবে 


ঢাকা অবরোধের অদ্ভুত ডাক দিয়েছিল 


প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের রাজধানী 
ঢাকা মহানগরী গত ছয় এপ্রিল ছিল 


শাহবাগী তথাকথিত 


গত ছয় এপ্রিলের মহাসমাবেশ যে 
বার্তা দিয়ে গেছে, তা ভুলতে বা 


গণজাগরণমঞ্ীরা | তাদের সে ডাককে 


হেফাজতে ইসলামের দখলে । 


সফল করে তুলতে সারাদেশে সড়ক, 


অবমূল্যায়ন করতে পারছেন না প্রশ্ন 
উঠতে পারে সে বার্তাটি কী? সে 


হেফাজতে ইসলাম শুধু স্মরণকালের 
অকল্পনীয় বৃহত্তম সমাবেশ করেই 


রেল ও নদীপথেও সব গণপরিবহন 
বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের এ 


ইতিহাস সৃষ্টি করেনি, এতবড় 
মহাসমাবেশ. সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ 


বাধার ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে 


বার্তাটি হচ্ছে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন 
রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মুলে রয়েছে 
ইসলামের অনন্য এতিহাসিক 


হেফাজতে ইসলামের যেসব 


পরিবেশে অনুষ্ঠিত করেও তারা নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শাহবাগের 
তথাকথিত সমাবেশ থেকে কোনো 
কোনো সরকার-বিরোধী দলসহ 
ইসলামের বিরুদ্ধে দাবি উচ্চারিত হতে 
দেখে সরকারের যে অংশ খুশীতে 
গদগদ হয়ে তার প্রতি সমর্থন দান 
করতে অধীর হয়ে পড়ে, তারা 
মতিঝিলের এ নজিরবিহীন 
মহাসমাবেশের অকল্পনীয় সাফল্য 
দেখে যে বেচঈন হয়ে পড়েছে, তা 
সরকারি দলের বিভিন্ন নেতার 
পরস্পরবিরোধী বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট 
হয়ে পড়েছে। 

মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ 
থেকে যে ১৩ দফা দাবি উত্থাপিত 
হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি 
দলের একজন নেতা বলেছেন, এসব 
দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা 
হবে । অপর একজন বলেছেন, এসব 
দাবি মধ্যযুগীয় । অন্য একজন 
বলেছেন, এসব দাবি সংবিধানের সাথে 
সাংঘর্ষিক তাই এগুলো মেনে নেয়ার 
প্রশ্নই ওঠে না। অপর এক সরকারি 
নেতা আরও আগ বাড়িয়ে বলেছেন, 
অন্যদের মতো হেফাজতে ইসলামেরও 
কোমর ভেঙে দেওয়া হবে । 
সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে মনে হতে 
পারে, সরকারের নীতিনির্ধারকদের 
কেউ কেউ এখনো শাহবাগের নাস্তিক 


রগারদের প্রতি মনে মনে 
ভূতিশীল | মতিঝিলের 
হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশ 


সমর্থনকারী ঢাকা রওনা হয়, তাদের 
পথিমধ্যেই আটকা থাকতে হয় । এত 


অবদান । কতিপয় নাস্তিক রগারকে 
খুশি করতে ইসলামকে অবমূল্যায়ন 
করে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে 


আল্লামা শফীর লংমার্চ এবং মহাসমাবেশও তাঁর ঈমানী দায়িত্রেই 
বহিঃপ্রকাশ । আমাদের জাতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক ময়দানে 
অপরিচিত এ ধরনের একজন অরাজনৈতিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের 


আহ্বানে জনগণ যে নজিরবিহীন সাড়া দিয়েছে, তাতে অনেক 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরই চক্ষু চড়কগাছ । তারা কল্পনা করতেই 
পারেননি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিচিত একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের 
আহ্বানে দেশবাসী এমন বিপুলভাবে সাড়া দেবে এবং তার 
আহ্বানে রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে এমন এক নজিরবিহীন 


মহাসমবেশ অনুষ্ঠিত হবে । 


সব বাধার পরও মাতাঝলে হেফাজতে 
সমাবেশে যে বিরাট 


থাকার স্বপ্ন হবে দিবাস্বপ্নের 
শামিল । 


জনসমুদ সৃষ্ট হয় তা দেশের ইতিহাসে 
নজিরবিহীন । 
এই অবস্থায় সরকারের নীতিনির্ধারকরা 


যে প্রকৃতই কিংকর্তব্যবিমূঢ হয়ে 


সুতরাং আজ সরকারকেই ধীরস্থিরভাবে 
ঠাণ্তা মাথায় চিন্তা করতে হবে, তারা 
কোন পথে অগ্রসর হবে । তারা কি 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণের চেয়েও প্রিয় 


পড়েছেন, তা বোঝা যায়, অন্তত 
তাদের একাংশের মুখ থেকে উচ্চারিত 
বক্তব্যে, সেখানে বলা হয়েছে, 
হেফাজতের দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে 


ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান 
দেখিয়ে তাদের জীবনদর্শনের 
আলোকে দেশ গড়ে তোলার পথে 
এগিয়ে যেতে চায়, না গুটি কয়েক 


বিবেচনা করা হবে। সরকারের 
নীতিনিরধারকদের একাংশের এ 


নাস্তিক ব্লগার ও তাদের বিজাতীয় 
প্রভৃদের খুশি করতে বাংলাদেশের 


নমনীয়তায় অবশ্য সরকার ও সরকারি 
জোটের অনেকে সরকারের এ চিত্ত 
ধারাকে দু'নৌকায় পা দেয়ার সাথে 


আপামর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও জীবন 
দর্শনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী অপশক্তির 
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করুণার ওপর তাদের ভাগ্য ছেড়ে 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ব্যবহার 


দিতে চায়? যদি দ্বিতীয় বিকল্পই 
তাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে 
থাকে, তা হলে বলতেই হয় 


সরকারের নীতিনির্ধারকদের যে অংশ 
মতিঝিলের মহাসমাবেশের ১৩-দফা 
দাবিকে মধ্যযুগীয় বলে অগ্রহণযোগ্য 
ঘোষণা করেছেন, তারা কি বলতে চান 
অতঃপর তারা মধ্যযুগে আবির্ভূত 
আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
প্রচারিত ইসলামী জীবনাদর্শনকেও 
মধ্যযুগীয় বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করতে 
হবে? তারা সংবিধানের রাষ্ট্রীয় 
মূলনীতি থেকে “সর্বশক্তিমান আল্লাহ 
তায়ালার প্রতি গভীর বিশ্বাস'-কে বাদ 


দিয়েছেন। তারা এক সময় 
সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহিমকে সংযোজন 


করাকেও সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত 
করেছিলেন । অথচ সরকারে অধিষ্ঠিত 
হওয়ার পর এখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট ও 
প্রধানমন্ত্রী তাদের রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে খোদ আরবী ভাষায় 


করে চলেছেন । 
এখানেই শেষ নয় | সংবিধানে রাষ্ট্রীয় 


আদর্শ অনুসরণ করে না| ইসলামের 
সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক এত 
সুগভীর যে, এর ওপর কোনো আঘাত 


মূলনীতি থেকে “সর্বশক্তিমান আল্লাহ 


এলে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে 


তায়ালার উপর গভীর বিশ্বাস” বাদ 
দিলেও সরকারি দল জনগণের কাছে 


তার মোকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত 
রয়েছে । গত ছয় এপ্রিল হেফাজতে 


যাওয়ার প্রয়োজনে তাদের ব্যবহৃত 


ইসলামের মতো অপরিচিত একটি 


প্রতিটি পোস্টার ও প্রচারপত্রের শুরুতে 


সংগঠনের মহাসমাবেশ এই বার্তাই 


উপরের দিকে স্পষ্টাক্ষরে “আল্লাহ 
অপরিহার্ষভাবে মুদ্রণ করতে কখনও 
ভোলে না এ কেমন কথা? বৃহত্তর 
জনগণের কাছে যাওয়ার সময় 
একরূপ, অন্য সময় ঠিক তার বিপরীত 
রূপ । এই স্ববিরোধিতা কি আদর্শের 
প্রশ্নে তাদের সুবিধাবাদিতার প্রমাণ 
বহন করে না? 

যে ঘটনা নিয়ে এ লেখা শুরু 
করেছিলাম সেখানেই আবার ফিরে 
আসি। গত ছয় এপ্রল ঢাকায় 
হেফাজতে ইসলামের যে নজিরবিহীন 
মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তার 
সাথে কোনো রাজনৈতিক দলের 
সম্পৃক্ততা ছিল না। তবুও এর 
এতিহাসিক সাফল্য প্রমাণ করেছে, 
এদেশের ১৬ কোটি মানুষ কোনো 
রাজনৈতিক দলের কারণে ইসলামী 


দিয়ে গেল। 

যে কোনো বিচারেই হোক, আমাদের 
সাম্প্রতিক ইতিহাসে গত ছয় এপ্রিল 
হেফাজতে ইসলামের এ অনন্য 
মহাসমাবেশ ছিল একটি টার্নিং 
পয়েন্ট । পায়ের তলায় যাদের মাটি 
নেই, সেই ভুইফোড়দের 
এদিন জাতির বিক্ষুব্ধ আত্মা ফুঁসে 
উঠেছিল । যারা ইসলামকে একটি 
মধ্যযুগীয় বর্বর ধর্ম আখ্যায়িত করে 
মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন শত্রুদের কৃপা 
আকর্ষণ করতে মহাব্যস্ত, হেফাজতে 
ইসলামের মহাসমাবেশ থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করলে আখেরে তারাই লাভবান 
হবেন । 


লেখক: প্রবীন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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লাখ লাখ তওহিদি জনতার মহাসমাবেশ 


এ দেশের ইতিহাসের 


হিজরি তৃতীয় সালে রাজির ঘটনায় 
আমল ও কারাহ গোত্রের 


বিশ্বাসঘাতকতায় চারজন সাহাবি 


ইন্টারনেটে ব্লগে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় 
রাসূলে পাক জ্জ-এর বিরুদ্ধে 
যাচ্ছেতাই লিখে যাচ্ছিল । 


নৃশংসভাবে শহীদ হন আর গ্রেফতার 
হন হজরত খুবায়ব ক্ষ ও হজরত 


সরকার এদের মদদ দিয়ে যাচ্ছিল । 
এরই মধ্যে সাহসী ভূমিকা নিয়ে 


জায়েদ ইবনে দাছিনা কট । হজরত 
দাছিনাকে যখন হত্যা করার জন্য 
মুশরেকেরা মক্কার হারাম এলাকার 
বাইরে নিয়ে যায় তখন আবু সুফিয়ান 
হত্যার দৃশ্যটি উপভোগ করার জন্য 
সেখানে গিয়েছিলেন । যায়দ র্ট-কে 
যখন হত্যা করার জন্য সামনে আনা 
হয় তখন আবু সুফিয়ান তাকে বলল, 
হে যায়দ! আল্লাহর কসম, বলো তো 
তোমার এ স্থলে যদি এখন মুহাম্মদ 
থাকত এবং তোমার বদলে আমরা 
তাকে হত্যা করতাম আর তুমি নিজ 
যেতে, তা কি তুমি পছন্দ করতে না? 
তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি 
এখন যেখানে আছেন সেখানেও যদি 
তার গায়ে একটি কাঁটা ফোটে তাকে 
কষ্ট দেয় আর আমি আমার পরিবার- 
পরিজনের মাঝে বসে থাকি তাও 
আমার পছন্দ নয় | এ কথা শুনে আবু 
সুফিয়ান বলল, মুহাম্মদের সাথীরা 
তাকে যেমন ভালোবাসে এমন 
ভালোবাসতে আমি আর কাউকে 
দেখিনি । এরপর নিসতাস তাকে শহীদ 
করে দিলো । আল্লাহ তাআলা তার 
প্রতি রহমত বর্ষণ করুন ১ 

বাংলার জমিনে আল্লাহর রাসূল এ্জ- 
এর মহববতের এ ধরনের একটি 
পরীক্ষা হয়ে গেল ৬ এপ্রিল ঢাকার 
বুকে । এ দেশের কতক বিভ্রান্ত ব্লগার 


মে'১৩ 


কলমি জিহাদে অবতীর্ণ হলো দৈনিক 
আমার দেশ ও তার সম্পাদক 
মাহমুদুর রহমান । অপর দিকে 
উট্টগ্রাম থেকে জেগে উঠল হেফাজতে 
ইসলাম | এর আমির আল্লামা শাহ 
আহমদ শফী গর্জে উঠলেন, বাংলার 


হয়েছিল একান্ত কাছে থেকে ॥ 
প্রশস্ত ললাটে যেন কালিমার ঝাঙা 
আকা, ডাগর দু'চোখের 

ও ইসলামকে নিয়ে নানা স্বপ্ন । 


জমিনে রাসূল এ্রঞ্ঈ-এর অবমাননা 
সহ্য করা হবে না। ঘোষণা দিলেন 
২২ মার্চ জুমার নামাজ শেষে সারা 
দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হবে নাস্তিক 
ব্লগারদের বিরুদ্ধে । সরকার নৃশংস 
উপায়ে এই বিক্ষোভ ঠেকানোর চেষ্টা 
করল । তাতে মাত্র কয়েক দিনে 
পুলিশের গুলিতে আর আওয়ামী 
লীগের দলীয় ক্যাডারদের হাতে প্রাণ 
দিলো দুই শর কাছাকাছি নিরীহ 


দিলেন, নবীজীর প্রেমে আমাদের এই 
জিহাদ চলবে । ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত 
হবে ঢাকামুখী লংমার্চ । মাঝখানে 


যার ডাকে লাখ লাখ মানুষ ছুটে 


এসেছে তাদের দেখে চেহারায় 
নেই কোনো বিজয়ীর তৃত্তি, 
এদেশীয় আলেমদের মামুলি 
লেবাসে তার উদ্ভাসিত চেহারা 
বলে দিচ্ছিল তার হৃদয় কতখানি 
প্রশান্ত, আললাহতে সমপ্রতি আর 
আল্লাহর রাসূল এজ-এর 


অনেক ঘটনা; সরকারি মহলের 
নানামুখী বাধা, চাপ ও আপসের 
প্রস্তাব উপেক্ষা করে শাহ আহমদ 
শফী যখন অনড় তখন বাধ্য হয়ে 
সরকার অনুমতি দিলো ঢাকায় শাপলা 
চত্বরে সমাবেশের । আন্দোলনের 
সূতিকাগার চট্টগ্রাম হলেও সারা দেশ 
থেকে ঢাকামুখী লংমার্চে যোগ দেয়ার 


জন্য নবী ঞ্রঞ্ু-এর প্রেমিকদের মাঝে 


সাজ সাজ রব। সরকার বলল, 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


বিশৃভ্খলা না হলে আমরা সহায়তা 


দিচ্ছিল তার হৃদয় কতখানি প্রশান্ত, 


সেই মহারণভূমের লড়াইয়ের জন্য 


দেবো । এই আশ্বাসে তওহিদি জনতা আল্লাহতে সমর্পিত আর আল্লাহর প্রস্তুত থাকতে হবে আল্লাহ ও রাসূল 
থেকে বাস, ট্রেন, রাসূল ্ঙ্জ-এর ভালোবাসায় আপ্লুত | ্রঙ্জ-এর প্রেমের দাবিদার প্রত্যেক 


বিভিন শহর 


লঞ্চযোগে ঢাকা আসার প্রস্তুতিতে 


ব্যস্প। এরই মধ্যে সরকারের পেটুয়া 


নূরানি চেহারার ছবি এঁকে জমা রাখো 


দুই চোখকে বললাম যত পারো এই মানুষকে । 


সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সেক্টরস হৃদয়ের য়।হ্যা, সরকার এই লেখক: 75৫5/716)271471. ০০77 
ফোরাম, ঘাদানিক ও শাহবাগের ই রাহবারের মোকাবেলায় 

নাস্তিক মঞ্চ ঘোষণা দিলো শুক্রবার দি পরাজিত । তবে সবচেয়ে ১ ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ৩, পৃ. ১৬১ 
সন্ধ্যা থেকে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা রাজয় হয়েছে দ্বিমুখী 

দেশে হরতাল । কিন্তু শনিবারের চরিত্রের কারণে । এক দিকে 

লংমার্চ ও মহাসমাবেশের দিছি এই এ চত্বরে রা চার কাল 

হরতাল সম্পর্কে সরকার নীরব । অনুমতি দিলো । অপর দিকে আলাউদ্দিন 

আওয়ামী লীগের নেতারা ব্লগারদের লোকজনকে আসতে বাধা দিতে নিজস্ব নি 85 
হরতালে সমর্থন দিয়ে ঘোষণা দিলেন, বাহিনী লেলিয়ে দিলো । এ 

আমরা মাঠে থাকব | অথচ শুক্রবার ও এ ধরনের একটি পরিণতির আশঙ্কা 5111855 
শনিবার ছুটির দিনে এ দেশে হরতাল আমার মনে উকি দিয়েছিল কয়েক পড়া নেই কাজ নেই 
হয়েছে এমন নজির নেই । বছর আগে, যখন ক্ষমতার দাপটে গার তরু বাড়া ভাত ! 
লংমার্চে অংশগ্রহণকারীরা সিদ্ধান্ত নেন সংসদে সংবিধান থেকে "সর্বশক্তিমান কৈশোর রাঙাভোর 
হরতাল এড়াতে শুক্রবার ভোরে বা আল্লাহর ওপর আস্থা ও দৃঢবিশ্বাস জীবনেরই গগনে 
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তারা রওনা যাবতীয় কার্ধাবলির ভিত্তি' মূলনীতিটি স্বপ্নেরা জাল বুনে 
দেবেন ঢাকার উদ্দেশে । কিন্তু উধ্্বতন মুছে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপন নভূতে চোখ-মনে ! 
মহলের নির্দেশে সব যানবাহন এমনকি করেছিল | যখন সংবিধানের শুরুতে যৌবন মৌবন 

ট্রেন-লঞ্চও বন্ধ করে দেওয়া হলো বিসমিল্লাহর অনুবাদে আল্লাহর নামের ছুটে চলা দুর্বার 

দেশের সর্বত্র। যারা কোনোভাবে বিকৃত অনুবাদ করে মহান রাববুল কতো কিছু ঝড় তুলে 
আসতে চাইল তারা পুলিশ ও ক্যাডার আলামিনের সাথে বেয়াদবি করা দেহ-মনে বার বার ! 
বাহিনীর, বাধার মুখে ফিরে গেল। হয়েছিল । বুড়োকাল বড়ো কাল্‌ 
অবস্থা আচ করে শাহ আহমদ শফীসহ আসলে যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা একাকীতে কপোকাত 
হেফাজত নেতারা দুই দিন আগেই হয়। সে পরীক্ষায় পাস করতে হয় । অসুখের যাতনায় 
ঢাকায় চলে এসেছিলেন । সত্য যখন আসে মিথ্যা দূরীভূত হয় । অসহায় দিন-রাত !! 
এত কিছুর পরও ঢাকার বুকে লাখ আলোর বন্যায় ভেসে যায় অন্যায় । 

লাখ তওহিদি জনতার যে মহাসমাবেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুকে 

অনুষ্ঠিত হলো, এ ডি ইতিহাসে তা আরেকবার প্রমাণিত হলো এই শিশির 

অভূতপূর্ব । দেশবাসার মদ রা ভিডি 

ইসেকট্রিক মিডিয়ার _ কল্যাণে চট্টগ্রামের বীর সিপাহশালার 09517557575 
দুনিয়াবাসীর সামনে প্রমাণিত হলো, আহমদ শফীর নেতৃতে ওহি রাত পোহালে শিশির ফৌটা 
আল্লামা আহমদ শফীর মোকাবেলায় জনতা বিজয়ী হলো মিথ্যার বিরুদ্ধে । | দুর্বা ঘাসে হাসে 

সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ, পরাজিত । তবে এ যুদ্ধ সমাপ্ত হবে না, যতক্ষণ | শিশির ভেজা হিমেল হাওয়া 
আল্লাহর এই বান্দাকে মঞ্চে প্রাণভরে নাস্তিকদের সর্বোচ্চ শান্তির বিধান ) আবছা হয়ে ভাসে । 
দেখার সুযোগ হয়েছিল একান্ত কাছে রেখে সংসদে বিল পাস না হবে; : গায়ের মাঝে সবুজ ঘাসে 
থেকে । প্রশস্ত ললাটে যেন কালিমার যতক্ষণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর | শিশির পেয়ে কাছে 

ঝাণ্ডা আকা, ডাগর দু'চোখের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের মূলনীতি | মন যে আমার প্রভাতকালে 
গভীরতায় ভাসছিল দেশ, জাতি ও পুনঃস্থাপিত না হবে; যতক্ষণ এ দেশ | উতাল হয়ে নাচে । 
ইসলামকে নিয়ে নানা স্বপ্ন । যার ডাকে থেকে ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুনের | সৃয্যি মামার গ্লি্ধ কিরণ 
লাখ লাখ মানুষ ছুটে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে সব প্রতিবন্ধকতা অপসারিত | পড়ে যখন ঘাসে 

দেখে চেহারায় নেই কোনো বিজয়ীর না হবে; যতক্ষণ গণজোয়ারের দুর্বার | শিশির ফোটামুক্তা হয়ে 
তৃপ্তি, এদেশীয় আলেমদের মামুলি তরঙ্গে ইসলামি বিপ্লব না হবে এবং | মিটমিটিয়ে হাসে । 

লেবাসে তার উদ্ভাসিত চেহারা বলে ইসলামি হুকুমতের ঝাণ্ডা না উড়বে । 


মে'১৩ 


স।ম।কা।লী।ন। |নি।ব।ন্ধ 


৬, 


৮৮ সা 


বিবিসি যথারীতি প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনাকে সংকটের সময় উদ্ধার 
করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃতে 
পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে শেখ 
হাসিনার ভূমিকা এই উপমহাদেশে 
খুবই গুরুত্পূর্ণ । বলা যায়, তিনিই 
অন্যতম সেনাপতি | বাংলাদেশের ভূ- 
রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা বাদ দিলে 
শুধু মুসলমান জনসংখ্যার কারণেই 
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক 
নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা নির্ধারক 
উপাদান । পাশ্চাত্য শক্তির কাছে তাঁর 
গুরুত্ব হচ্ছে তিনি ১৬ কোটি 
মুসলিমপ্রধান মানুষের প্রধানমন্ত্রী । 
ফলে এই দেশকে সাবধানে ও উপযুক্ত 
গুরুত্ব দিয়ে নাড়াচাড়া না করলে তা 
সবার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে । 
ংলাদেশের বর্তমান সংঘাতসক্কুল 
পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক 
শক্তিবলয়গুলো. বুঝতে চাইছে 
রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ওপর শেখ 
হাসিনার কতটা নিয়ন্ত্রণ, একে তাদের 
স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চালাতে 
তিনি উপযুক্ত কি না। নাকি সংকীর্ণ 
দলীয় স্বার্থে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে 
গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন এখন 
সামলাতে পারছেন না । আন্তর্জাতিক ও 
আঞ্চলিক শক্তিকে বোঝানোর সেই 
সুবিধাটাই বিবিসি করে দিয়েছে । 


মে'১৩ 


| আল্লাহর রাসূল উইক্ট-এর 


/ ইজ্জত রক্ষার জন্য 


সংবিধানের সঙ্গে 


সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন 


মোটেও বেমানান নয় 
ফরহাদ মজহার 


বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে চারটে বিষয় 


হেফাজতে ইসলাম আদৌ ব্লাসফেমির 


গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমে শেখ হাসিনা নিশ্চিত 


আইন দাবি করছে কি না সেটা 


করেছেন রাসফেমি আইন তিনি 
করছেন না। দুই. হেফাজতে 


তর্কসাপেক্ষ | তারা দাবি করে নি ধর্ম 
বা ধর্মতত্বের সমালোচনা করা যাবে 


ইসলামের ১৩ দফা দাবি সম্পর্কে তার 


না। তারা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলছে, 


অবস্থান হচ্ছে তিনি খতিয়ে দেখবেন, 


'আল্লাহ, রাসূল সর্ট ও ইসলাম ধর্মের 


“যুক্তিযুক্ত” মনে হলে গ্রহণ করবেন, না 
হলে করবেন না। তিন. তিনি জরুরি 
অবস্থা ঘোষণা করছেন না । যদিও এই 
ধরণের একটি কথা শোনা গিয়েছিল । 
চার. তিনি বিরোধী দলের দাবি 


অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের 
বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন 
পাস করতে হবে ॥ 

এখানে মূল ধারণা হচ্ছে, “অবমাননা? । 


মানছেন না, তন্বাবধায়ক সরকার হবে 


আর অবমাননা বলতে তারা কতিপয় 


না। তার দাবি হচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠান 
সাংবিধানিক _ বাধ্যবাধকতা, সংসদে 


ব্লগারের কুৎসিত ও কদর্য ভাষায় রাসূল 
উজ সম্পর্কে লেখালিখি বুঝিয়েছেন । 


উই 


আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 


তাঁদের ধর্মতাত্বিক ব্যাখ্যার বাইরে 


তিনি সংবিধানে কোন “পরিবর্তন 
আনবেন না । এর পরেও যদি বিএনপি 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে 
তারা আসন হারাবে । 

প্রথম আলো শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার 
ঘটা করে প্রথম পাতায় ছেপেছে। আস্ত 


আল্লাহ, রাসূল এজ বা ইসলাম 
সম্পর্কে কোন আলোচনা করা যাবে 
না, এ কথা তারা বলছেন না। কিন্তু 
দাবির এই মর্মীর্থ না বুঝে হেফাজতে 
ইসলাম ব্রাসফেমি' আইন দাবি করছে 
বলে দেশে-বিদেশে প্রচার করা 


জজাতিক মহলকে এটা জানানোর 
দরকার ছিল যে শেখ হাসিনা ব্লাসফেমি 
আইন করছেন না। তা 
হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশের 
পর তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিশাবে 
দেখানো দরকার তিনি পরিস্থিতি 
সামাল দিতে সক্ষম | সেই দিক থেকে 
এই সাক্ষাৎকার পাঠ করা যেতে 
পারে । 


হয়েছে । বিবিসিও সেই ভাবেই প্রশ্ন 
করেছে । মানবাধিকারের দিক থেকে 
মৃত্যুদণ্ড চাওয়া বিতর্কের ব্যাপার হতে 
পারে । তবে সেটা ভিন্ন বিতর্ক । 

ধর্মীয় সংগঠন হিশাবে হেফাজতে 
ইসলামের পক্ষে এই ধরনের দাবি 
তোলা মোটেও অযৌক্তিক নয় । এটাও 
আমাদের মনে রাখা দরকার অবাধ 
বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকার বলে 
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বিমূর্ত কোন ধারণা নাই । সে কারণে 


ব্লগারের কারণে যে অস্থিতিশীল 


পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং 


বাস্তবে এই অধিকার পৃথিবীর সব 
দেশেই সুনির্দিষ্ট কিছু 
বাধানিষেধসাপেক্ষে জারি থাকে । 

মানুষ সামাজিক জীব, সমাজেই তাকে 


ইতোমধ্যে বহু মানুষ শহীদ হয়েছে 
এবং হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে 
সে কারণেও শেখ হাসিনাকে সংবিধান 


ন্‌ 

₹শের সদস্যকে আঘাত দিয়ে ব্যক্তির 
| 

| 


আধুনিক রাষ্ট্র বলা বাহুল্য ধর্মরাষট্র নয় 
তবুও এই ধরণের বাক ও ভাব 
প্রকাশের সংকট সামাল দেবার জন্য 
রাষ্ট্র তার সেকুলার জায়গা থেকেই 
বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার 
অধিকারের ওপর আইনের দ্বারা 
আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' 
আরোপ করে থাকে | এতে ধর্ম রাষ্ট্রের 
শরিয়া যে কারণে ব্লাসফেমি ধরণের 
আইন করে তার তুল্য আইন আধুনিক 
রাষ্ট্রও থাকা সম্ভব । বাংলাদেশের 
সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই 
ধরণের আইন প্রণয়নের সুযোগ পুরো 
মাত্রায় রয়েছে । অতএব দাবি অবশ্যই 
হেফাজতে ইসলাম করতে পারে । শুধু 
তা-ই নয়, নাগরিক হিশাবে এই দাবি 
তোলা তাদের সাংবিধানিক অধিকার । 


সেই অধিকার তাদের আছে। 
হেফাজতে ইসলাম তাদের দাবি সরল 
ভাবে তুলেছে, সঙ্গে 


আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা মাথায় রেখে 
তুললে তাদের সমালোচনার মুখে 
পড়তে হোত না। 


অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য । ৪. 
আদালত অবমাননা । গত বছর ব্লগে 
বা সোস্যাল নেটওয়ার্কে এই ধরণের 
লেখালিখি বন্ধ করবার জন্য কতিপয় 
রগ ও ব্লগারকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহিতি 
করা হয়েছিল এবং অন্যদেরও খুঁজে 
বের করবার জন্য নির্দেশও জারি 
করতে হয়েছিল উচ্চ আদালতকে । 
আদালতের নির্দেশ সত্তেও সরকার 
কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি। শেখ 
হাসিনার সরকার আদালত অবমাননার 
জন্যও এই ক্ষেত্রে দায়ী। এরপর 
রয়েছে ৫. মানহানি বা হেট স্পিচ। 
বাকস্বাধীনতা আর ঘৃণা ছড়ানো এক 
জিনিস নয় । বাকস্বাধীনতার নামে 
সারা দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতি 
ঘৃণা ছড়ানো, তাদের নিচু করে 
দেখানো, তাদের প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে 
কুৎ্সামূলক রচনা রাষ্ট্র চলতে দিতে 


এটা পরিষ্কার যে “রাসফেমি' নিয়ে যে 
তর্ক চলছে তা কুটতর্ক মাত্র । এই 
অনুমানও কাজ করে বাংলাদেশের 
মাওলানা-মাশায়েখরা প্রাগেতিহাসিক 
জীব । তারা কিছু জানেন না 
অনুমান ঠিক নয় । হেফাজতে ইসলাম 
বারবারই দাবি করছে 
রাজনৈতিক দল নই, ধর্মীয় ও 
অরাজনৈতিক সংগঠন | সেটা তাঁরা 
তাদের ৬ তারিখের সমাবেশে প্রমাণ 
করেছেন । জামায়াত, বিএনপি বা 
জাতীয় পার্টি কাউকেই তারা তাদের 
সমাবেশ থেকে ফায়দা তুলতে দেন 
নি। প্রশাসনকে কথা দিয়েছেন ৫টায় 


তাদের সমাবেশ শেষ হবে, 
ওয়াদামাফিক সমাবেশ শেষ করে তারা 
চলে গিয়েছেন । 


ইসলাম হেফাজতের কর্তব্য থেকেই 
হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্ব মনে 
করেছেন এই রাষ্ট্রের অধীনে রাসূলে 
করিমের ইজ্জত ভূলুষ্ঠিত হয়েছে । তার 
বিরুদ্ধে কটুক্তি ও কদর্য ভাষায় দীর্ঘ 


পারে না । কারণ নবী করিমের অপমান 
বাংলাদেশের মানুষের বুকে শেলের 
মতো বিধেছে। শেষ যুক্তি হচ্ছে ৬. 
অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা | অর্থাৎ 
রাষ্ট্র কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই 
ধরণের কুৎসাকারীদের ওপর হামলা 
হতে পারে । এই ধরণের লেখালিখি 
অপরাধে প্ররোচনা ঘটাতে পারে | সেই 


কী যুক্তিতে রাষ্ট্র তা বাক ও ভাব 
প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ জারি করে 
বা করতে বাধ্য? বাংলাদেশের 


কারণেও বাক ও ভাব প্রকাশের ওপর 
যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপের' 
প্রয়োজনীয়তা আছে। হয়তো ব্রগার 


সংবিধান অনুযায়ী ১. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
একটি বড় যুক্তি । বাংলাদেশের রাষ্ট্র 


রাজীব এই ধরণের আইনে আগেই 
যদি গ্রেফতার হোত তাহলে আজ 


আজ সংকটে পড়েছে কি না সেটা শেখ 


তাকে নিহত হতে হোত না। তার 


লেখালিখি অপরাধ সংঘটনে কাউকে 
না কাউকে প্ররোচিত করেছে । সে 
হিশাবে এই হত্যার জন্য আসলে দায়ী 


তো সরকারই | এই বিচারে মৃত্যুদণ্ড 


ধরণের কঠিন আইন আছে কি নাই 


সেটা মুখ্য নয় । সরকার যদি রাষ্ট্র 


হাসিনার দায়িত্ব । ৩. জনশৃংখলা 
আরেকটি বড় কারণ । বাংলাদেশে কিছু 


মে'১৩ 


পরিচালনার ক্ষেত্রে মনে মগজে ধর্ম বা 

হয়, তবে আইন 
থাকলেও সে এর কোন আাকশন বা 
প্রয়োগ করবে না এটাই দেখা যাচ্ছে। 


দিন ধরে লেখালিখি হতে থাকলেও 
রাষ্ট্র বা সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে নি। অথচ শেখ হাসিনা বিবিসির 
কাছে দাবি করেছেন প্রচলিত আইনে 
ধর্মীয় অনুভূতি রা করা যায়। প্রথম 
আলো শিরোনাম করেছে, “আমরা সব 
সময় ধর্মীয় অনুভূতিকে রক্ষার চেষ্টা 
করি' । এটা ডাহা মিথ্যা কথা, তিনি 
তার কিছুই করেন নি। তিনি 
ফৌজদারি দগ্ডবিধি, বিশেষ ক্ষমতা 
আইন এবং সম্প্রতি পাস হওয়া 
তথ্যপ্রযুক্তি আইনের উল্লেখ করেছেন 
কিন্তু ংলাদেশের নাগরিকদের 

ংবিধানিক অধিকারের কোন উল্লেখ 
করেন নি। ব্রগে কুৎসিত লেখালিখি 
চলতে থাকলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয় নি । আগেই বলেছি গত বছর 
এই ধরণের লেখালিখি বন্ধ করবার 
জন্য কতিপয় রগ ও ব্লগারকে 
সুনির্দিষ্টভাবে চিহিততি এবং অন্যদেরও 
খুঁজে বের করবার জন্য নির্দেশ উচ্চ 
আদালত দেবার পরেও সরকার কোন 
ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি। 
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অথচ ২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি 


হেফাজতে ইসলাম যখন বলে 


পারলে চরম মূল্য দিতে হবে" । যদি 


শেখ মুজিবুর রহমানকে সমালোচনার 
জন্য ঝিনাইদহের সিনিয়র জুডিশিয়াল 
ম্যাজিস্ট্রেট শিমুল কুমার বিশ্বাস 
হরিণাকুণ্ড সরকারি লালন শাহ 
কলেজের ছাত্র আবু নাইম জুবায়েরকে 
কারাগারে পাঠিয়েছেন । জামিন দিতে 
অস্বীকার করেছেন। আদালত 
বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে 
ফেসবুকে সমালোচনা করা হয়েছে তার 
প্রমাণ আদালতের কাছে আছে। 

ফলে প্রশ্ন উঠেছে সরকার যদি বঙ্গবন্ধু 
বা প্রধানমন্ত্রীর অবমাননার জন্য 
কাউকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতে পারে 
তাহলে রাসূল এর 
অবমাননাকারীদের শাস্তি দিতে এত 
গড়িমসি কেন? বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ 
মানুষের পক্ষ থেকে প্রশ্নটি তুলবার 
ধরণ গুরুতুপূর্ণ। ধরে নেওয়া হয়েছে, 
রাসূল ্ঈ-এর ইজ্জত ও মর্যাদা রা 
রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে 
না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এবং 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে পড়ে । 
আখেরি নবীর ইজ্জতের চেয়েও শেখ 
মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর 
ইজ্জতের বেশি! হেফাজতে 
ইসলাম প্রশ্নটি তুলেছে বিদ্যমান রাষ্ট্রের 
চরিত্র এবং শাসকদের রাজনীতির 
পরিপ্রেক্ষিতে । 


সরকারকে “ব্রাসফেমি' আইন করতে 
বাধ্য করা হবে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি 
আতঙ্কিত হয়ে পড়ে । অথচ ধর্মীয় 


তিনি ধর্মের ভাষায় কথা না বলে 
গণতন্ত্রের ভাষায় বলতেন তাহলে এই 
হুশিয়ারির খুব একটা হেরফের হোত 


সংগঠন ধর্মের ভাষাতেই কথা বলবে । 


না। তিনি বলতেন কোটি কোটি 


এতে আতঙ্কিত হবার কিছুই নাই । 
সমাজে যে-কেউই তার নিজের জায়গা 


নাগরিকের মনের ভাষা বুঝতে শেখ 
হাসিনা ভুল করছেন । এর জন্য চরম 


থেকে দাবি তুলতেই পারে । আমাদের 


মূল্য দিতে হবে । 


বিচার করে দেখতে হবে গণতান্ত্রিক 
চিন্তাচেনার দিক থেকে এই 
দাবিগুলো রাষ্ট্র কতটুকু বা কিভাবে 
গ্রহণ করতে সক্ষম । নিঃসন্দেহে 
অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে সব দাবি 
মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু 

ংলাদেশের সংবিধান ধরে আমরা যে 
আলোচনা করেছি তাতে রাসূলের 
ইজ্জত রার জন্য সংবিধানের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন মোটেও 
বেমানান নয় । গণতন্ত্রের সঙ্গে 
অসঙ্গতিপূর্ণ কোন পদক্ষেপও নয় । 
নিজের দেশের জনগণের মর্মবেদনা ও 


অনুভূতির চেয়েও শেখ হাসিনা 
বিদেশিদের সন্তুষ্ট করবার দিকেই 
মনোযোগ দিয়েছেন । 


আল্লামা শাহ আহমদ শফী এই জন্যই 
সম্ভবত হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, 
“সরকার দেশের কোটি কোটি 
মুসলমানের মনের ভাষা বুঝতে না 


না। আমরা কোন মূল্য দিতে রাজি 
নই । আমরা চাই সবাই হুশে থাকুক । 
আলাপ-আলোচনা কথাবার্তার পথ যেন 
সমাজে রুদ্ধ না হয় । হয়তো এর মধ্য 
দিয়েই আমাদের গঠনমূলক পথ সন্ধান 
করে নিতে হবে । 

যেসব নাগরিককে আমরা নাগরিকতার 
বাইরে রেখে দিতে চাই, যদি তাঁদের 
সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করে আমরা ভাবতে 
না শিখি এবং তাঁদের দাবির মর্ম যদি 
গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার জায়গা 
থেকে বুঝতে আমরা ভুল করি তাহলে 
বাংলাদেশকে রক্তাক্ত পথেই আমরা 
ঠেলে দেবো । কেউ আমাদের রক্ষা 
করতে পারবে না। 

এই সমাজ ও রাষ্ট্র তাদেরও ৷ এই 
সত্য যেন আমরা না ভুলি । 


লেখক: দাশীর্নিক, কবি ও লেখক 
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শ স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যব্রম পরিচালনা 
* শরঈ পদার পরিপূর্ণ অনুসরণ * সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
॥ * মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
শ্ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 
শ- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
শ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা *নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


| ভর্তি ফি : ৮০০/৩০৪: 


বেতন : ১০০/১৫০/২০০ 
খোরাকী ₹ ১২০০/১৪ ০০ 
দ্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০ 


মাওলানা 
পরিচালক : 


০১৮২৩-০৫৭২৫২ ॥ 


শিক্ষা পরিচালিকা : 


* উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 


আখতার শাহীন 


০১৮৩৪- ৯৮৮৬৫০ 
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শিক্ষানীতিতে 


মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন 


প্রশ্ন: বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি 


ধারাবাহিকভাবে সেগুলো তুলে ধরার 


বাতিলের দাবীতে দেশের ইসলামী 
দলগুলো আন্দোলন করছে । সরকার 
অবশ্য বলছে তিতে আপত্তি 
করার মতো কিছু নেই। তো 
শিক্ষানীতির কোন কোন বিষয়কে 
আপনারা আপত্তিকর মনে করছেন? 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 
দেখুন,আমি সুনির্দিষ্ট করে জাতীয় 
শিক্ষানীতির আপত্তিকর দিকগুলো 
তুলে ধরার আগে প্রথমে বলব, একটি 
জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি । আপনারা 
হয়তো লক্ষ্য করেছেন, সরকারের পক্ষ 
থেকে ২০০৯ সালে যখন জাতীয় 
শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করা হল- 
তখন শিক্ষানীতির খসড়া নিয়ে আমরা 


ক্রটিগ্ুলো নিয়ে আলোচনা করেছি । 

তো আপনি প্রশ্নটি করেছেন যে, 
জাতীয় শিক্ষানীতির কোন কোন বিষয় 
আমাদের কাছে আপত্তিকর মনে 
হয়েছে । শিক্ষানীতির আপত্তিকর বিষয় 
বা আমাদের যেসব দাবি ছিল আমি 


মে'১৩ 


চেষ্টা করছি । 


যা সাধারণ শিক্ষার সর্বস্তরে 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে 
হবে । এটি শিক্ষানীতিতে ছিল না। 
আর এই জন্য সাধারণ শিক্ষার সর্বত্র 
ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যত করতে 
হবে কারণ যে কোনো ত ব্যক্তির 
থেকেই আসতে পারে | অর্থাৎ ধর্মীয় 
শিক্ষা ছাড়া মানুষ নৈতিকতা শিখতে 
পারেনা । 

এ ছাড়া আজ বাংলাদেশসহ সারা 
বিশ্বে যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ভয়াবহ 
চিত্র দেখা যায় তার পেছনে রয়েছে 
নৈতিকতার অভাব । ফলে সন্ত্রাসমুক্ত 
ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে 
ধর্মীয় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই 
আর সে কারণেই আমরা সাধারণ 
শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সর্বস্তরে ধর্মীয় 
শিক্ষার দাবী জানাই এবং প্রস্তাব দেই 


দ্বিতীয়ত: আপনারা জানেন যে, 
বাংলাদেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা 
আছে । একটি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা 
এবং অন্যটি হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থা । আর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার 
আলাদা একটা স্বকীয়তা আছে । তো 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বকীয়তা 


প্রযুক্তি নির্ভর করা যায় তাতে আমাদের 
কোনো আপত্তি নেই বলে আমরা 
সরকারকে জানিয়েছি । তবে আমাদের 
স্পষ্ট বক্তব্য ছিল মাদরাসা শিক্ষার 
স্বকীয়তা যেন বজায় থাকে । 

আপনারা শিক্ষানীতির খসড়া যদি 
দেখে থাকেন তাহলে সেখানে দেখবেন 
বেশ কয়েকটি সংযোজনী ছিল । আর 
তাতে স্পষ্ট করে বলা ছিল, কোন 
শ্রেণীতে কি কি পড়ানো হবে । নম্বর 
বন্টনসহ অন্যান্য বিষয়ও তাতে 
রয়েছে। আর সেই সংযোজনীতে 
আমরা আমাদের বিভিন্ন পরামর্শ 
দিয়েছিলাম । সরকারের পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছিল এগ্তলো তারা বিবেচনা 
করবেন । কিন্তু চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে 
আমাদের ত সেই 
সংযোজনীগ্তলো বাদ দেয়া হয়েছে। 
এতে স্পষ্ট হয় যে আমাদের 
পরামর্শগুলো গ্রহণ করা হয়নি । ফলে 
আমি বলবো চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে 
জনমতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। 
জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্পষ্ট করে 
কোনো কিছু উন্লেখ না করে দেশের 
মানুষকে প্রতারিত করা হয়েছে । ফলে 


একথা বলা চলে সরকার 
একতরফাভাবে সংসদে জাতায় 
শিক্ষানীতি পাশ করেছে । 


খসড়াতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যতে 


বজায় রেখে যতোটা আধুনিকীকরণ বা 


বলা হয়েছে, মানুষকে ধর্মীয় ও 
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নৈতিকতা সম্পন্ন করতে হবে প্রাক 
প্রাথমিক স্তরে । কিন্তু প্রাক প্রাথমিক স্ত 


মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে কুরআন-হাদীস 
বা ফিকাহ শান্ত্ব যে পড়ানো হবে সে 


রের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কৌশল নির্ধারণ 
করা হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু এর 
প্রয়োগের কোনো বিষয় নেই । উপরন্ত 
এখানে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা ধর্ম 
শিক্ষা মসজিদ, গির্জা বা মন্দিরে গিয়ে 
শিখবে । আর মসজিদ, মন্দির বা 
গির্জা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন । আর 
শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 
অধীন । শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিষয় 
ধর্মমন্ত্রণালয়ের আওতায় গিয়ে শিখতে 
হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নয় | ফলে 
এখানে একটা বৈপরীত্য 
যাচ্ছে এবং বিষয়টি 


রতিঠানে অর্থাৎ সরকারি হোক, 
বেসরকারি হোক, প্রাথমিক হোক, 
কিন্টার গার্টেন হোক অথবা ইবতেদায়ী 
হোক, সর্বত্র অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা 
থাকবে । 
তা যদি হয় সেক্ষেত্রে দেশের কওমী 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে? এটি 
তো একটি ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা । এ 
বিষয়টি কিন্তু এখানে অভিন্ন শিক্ষা 
ব্যবস্থার নামে রুদ্ধ করে দেয়া হলো 
অন্যদিকে কওমী মাদরাসার বিষয়ে 
একটা সুপারিশ করা হয়েছে 
শিক্ষানীতিতে । যাতে বলা হয়েছে, 
কওমী মাদরাসার ব্যাপারে যারা 
বিশেষজ্ঞ তাদেরকে নিয়ে একটি 
কমিটি গঠন করা হবে। প্রস্তাবটি খুব 
ভালো বলে আমাদের কাছে মনে 
হয়েছিল কিন্তু অভিন শিক্ষা ব্যবস্থার 
নামে বিষয়টি বিতর্কিত করা হলো 
আর এ বিষয়টি আমাদের কাছে 
স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছে । তা ছাড়া 
মাদরাসার ক্লাশগ্তলোতে কি কি বিষয় 
থাকবে তা উল্লেখ করার কথা 
বলেছিলাম । কিন্তু সে বিষয়টিও উল্লেখ 
করা হয়নি । তবে সাধারণ শিক্ষা 
বলতে ইংরেজি, বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান 
এসব থাকবে একথা উল্লেখ করা 


ক্ষেত্রে আমাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে 


সম্পর্কে কিন্তু কোনো কিছু বলা 


একটি আল্টিমেটাম দেয়। সেই 


হয়নি । খসড়াতে আবশ্যিক হিসেবে 
ইংরেজি, বাংলাসহ অন্যান্য বিষয়ের 
কথা বলা হয়েছিল সেকথা আগেই 


আল্টিমেটামে বলা হয় ২৫ তারিখের 
মধ্যে যদি আমাদের দাবি-দাওয়া মেনে 
নেয়া না হয় তাহলে ২৬ তারিখ 


বলেছি । আর এচ্ছিক হিসেবে থাকবে 
আরবী । এর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা 
বিষয় হচ্ছে, আরবি, কুরআন-হাদীস । 


হরতাল পালন করা হবে । 

এবং হরতাল 
ঘোষণার পর সরকারের পক্ষ থেকে 
সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখের 


আর সেটিকে এচ্ছিক করা হবে এটা 


নেতাদের সাথে মতবিনিময় করা 


আমরা মানতে পারি না। আমাদের 
দাবি ছিল এটা অবশ্যই আবশ্যিক হতে 
হবে । 

কিন্তু আমাদের বক্তব্য সম্বলিত সেই 


হলো । সেখানে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী 
জাহাঙ্গীর কবির নানকও ওলামা 
মাশায়েখ নেতাদের সাথে আলোচনা 
করে তিনি আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 


সংযোজনীগুলো পুরোপুরি তুলে দেয়া 
এ ছাড়া একই সিলেবাস ও 


প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে কথা 
বলে আপনাদের দাবি-দাওয়া মেনে 
নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । বিনিময়ে 


কারিকুলামের অধীনে আগে বলা 
হয়েছিল যে, সাধারণ বিষয়গুলো 
সেকেন্ডারি বোর্ড দেখবে । পুস্তক 
প্রণয়ন বা প্রশ্নপত্র এসব বিষয় 
সেকেন্ডারি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকবে 
এতে কিন্তু মাদরাসা বোর্ডকে 
অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বিষয়টি 
আমরা মেনে নেই নি। একইসাথে 
মাদরাসার যারা সাধারণ বিষয়ের 
শিক্ষক তারাও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
থেকে পড়াশোনা করেছে । ফলে 
তাদেরকেও এর মাধ্যমে অবমূল্যায়ন 
করা হয়েছে । এর ফলে মাদরাসা 
শিক্ষার স্বকীয়তা নষ্ট করা হয়েছে 
একইসাথে মাদরাসা শিক্ষার অস্তিত্ব 
হুমকির মুখে পড়েছে । 


প্রশ্নঃ আপনারা তো হরতালও 
ডেকেছিলেন, এরপর সরকারের সাথে 
সমঝোতা হওয়ার পর তুলে নিয়েছেন । 
আপনারা বলেছেন, সরকার 
আপনাদের দাবি বিবেচনা করার 
আশ্বাস দিয়েছেন। অপর দিকে 
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 
আপনারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে 
হরতাল কর্মসূচি বাদ দিয়েছেন । 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 


হয়েছে । আর এসব থাকাতে আমাদের 


দেখুন, সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ 


কোনো আপত্তিও ছিল না। তবে 


মে'১৩ 


পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচির 


তিনি হরতাল প্রত্যাহার করার আহবান 
জানান । 
আর এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় 
ওলামা মাশায়েখ নেতাদের সাথে 
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম 
সাহেব এবং আওয়ামী লীগের 
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা শেখ আবদুল্লাহ 
সাহেব বৈঠক করেছেন । ওই বৈঠকে 
এইচটি ইমাম এবং ধর্ম বিষয়ক 
উপদেষ্টা বলেছেন, আমাদের পক্ষ 
থেকে একথা বলছি যে প্রধানমন্ত্রীর 
সাথে কথা বলে আপনাদের দাবি 
দাওয়া পূরণ করা হবে। আপনারা 
আশ্বস্ত থাকেন । আমরা প্রেস নোট 
দিয়ে বিষয়টি ঘোষণা দেব । আর 
তাদের আশ্বাসের ভিত্তিতে ওলামা 
মাশায়েখ নেতারা হরতাল প্রত্যাহার 
করেন । কিন্তু তারপর মাননীয় 
উপদেষ্টার ওই কথা শুনলাম | তবে 
মাননীয় উপদেষ্টার বক্তব্য সঠিক নয় 
বলে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে 
সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখের পক্ষ 
থেকে । 


প্রশ্ন: আচ্ছা, আপনারা কথা বলেছেন, 
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের 
সাথে । তিনি নিজেই বলেছেন, 
ওলামাদের দাবির অধিকাংশই 
অযৌক্তিক | ওনার এই বক্তব্য থেকেই 
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কিন্তু সরকারের মনোভাব ফুটে 


রয়েছে । একটি স্বাধীন দেশের 


করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে 


ওঠেছে । এরপর কিন্তু আপনারা 


অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য 


আপনাদের দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে 
আর কথা বলেননি । 


অধ্যক্ষ মাও. 
দেখুন, উপদেষ্টার ওই বক্তব্যের পর 


কোন দেশের চাপের ব্যাপারে 


মারামারি হয়েছে । এর অর্থ মাদরাসার 
ছাত্ররাও এখন সেক্যুলার রাজনীতির 


জনগণকে সচেতন করা দরকার বলে 
মনে করছেন অনেকেই । 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 


গত তিন দিন যাবত সম্মিলিত ওলামা 
মাশায়েখের পক্ষ থেকে পত্রপত্রিকায় বা 
বিভিন্ন মিডিয়ার কাছে আমাদের বক্তব্য 


দেখুন, আমি আপনার এই বক্তব্যের 
সাথে এবং অনেকের মতের সাথে 
একমত | অবশ্যই একটি স্বাধীন 


এবং প্রতিবাদের কথা তুলে ধরা 
হয়েছে । ওলামারা তাদের দাবির পক্ষে 
অনড় উন্মেখ করে উপদেষ্টার বক্তব্যের 


দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর কারো 


সাথে জড়িত এবং তারাও মারামারি 
হানাহানিতে লিপ্ত । কাজেই অনেকেই 
বলছেন, মাদরাসাগুলোও এখন আর 
আলেম হওয়া বা ইসলামী নীতি- 
নৈতিকতা শেখার জন্য উপযুক্ত নয়। 
আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন? 


অধ্যক্ষ মাও. যাইনুল আবেদীন: 


কোনো আঘাত আসবে, স্বাধীনতা ক্ষুন্ন 


আলীয়া মাদরাসার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে 


হবে এ বিষয় দেশের মানুষ বরদাশত 


একটি একটি দুঃখজনক এবং 


সমালোচনা করেছেন । তারা বলেছেন, 
উপদেষ্টা ওয়াদা করে বলেছিলেন, 
আপনাদের দাবি যুক্তিযুক্ত এবং 
আপনাদের আশ্বস্ত করছি যতোটা সম্ভব 
আপনাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে । 


করবে না। বাংলাদেশ গরীব হতে 


অনাকাঙ্খিত ঘটনা । জাতির জন্য 


তত জে সই সি 
ও সং আছে। সং 

সেই কৃষ্টি, বা সেই দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থার উপর কেউ যদি চাপ সৃষ্টি 


এধরনের ঘটনা শুভ নয়। আলীয়া 
মাদরাসা একটি অত্যন্ত স্বনামধন্য 
প্রতিষ্ঠান । সেখানে এধরনের ঘটনা 
ঘটা ড়যন্ত্রমলক এবং খুবই 


কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যা বলছেন তা 
সত্য নয় । 


প্রশ্ন: আচ্ছা উইকিলিকসের ফাস করা 
তথ্যে দেখা গেছে বাংলাদেশে 


করে তাহলে এদেশের সচেতন মানুষ 


দুর্ভাগ্যজনক | আর আলীয়া মাদরাসার 


তা মেনে নেবে না। আর এ ধরনের 


ঘটনাটিকে অবশ্যই কেউ ভালো চোখে 


ষড়যন্ত্র কখনও সফল হতে দেয়া হবে 


না, ইনশাআল্লাহ । 


শিক্ষানীতি পরিবর্তন করে কট্টর 


প্রশ্ন: আচ্ছা কয়েকদিন আগেও আমরা 


সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে 
সরকারের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ 


পত্রিকায় দেখলাম ঢাকা আলিয়া 


মাদরাসায় হলের সিট দখলকে কেন্দ্র 


দেখছে না । আমি আবারও বলছি এটি 
খুবই লজ্জাজনক বিষয় । 
সৌজন্যে: রেডিও তেহরান 


লেখক: মহাসচিব, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক 
পরিষদ 


মাঁদরাসাতুল'বৌলাফানআরাবেনরাশ 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 


হিফয ও নাধিরা বিভাগ 

মাত্র তিন বা চার বছরে অভিজ্ঞ হাফেজদের 
তন্ত্াবধানে তাজবীদসহ পূর্ণ কুরআন পাক হেফজ 

করার পাশাপাশি ক্লাস ফোর পর্যন্ত বাংলা, অঙ্ক ও 

ইংরেজির শিক্ষা দেওয়া হয় । 

কিন্ডার গার্টেন বিভাগ 
নার্সারি থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করা 

হয়। তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি ক্লাসে 
ধলা, অঙ্ক ও ইংরেজির পাশাপাশি আরবী 


স্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ 


জামাআতে নাহুম বা মিজান পর্যন্ত পাঠদান সম্পূর্ণ 
করা হয় এবং অতিরিক্ত ফাইভে বৃত্তিপরীক্ষার সুবর্ণ 
সুযোগ রয়েছে। 


এখানে বিকাল ৩টা থেকে আসরের আযান পর্যন্ত 
স্কুল শিক্ষার্থী ও আরও যারা তাজবীদসহ কুরআন 
শিখতে আগ্রহী, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া 
হয়। 


শিগৃগিরই চালু হচ্ছে: আন- 


নূর মহিলা মাদরাসা 


[হিফয ও নাধিরা বিভাগ এবং শর্টকোর্স দা বছরে দাওরায়ে হাদীস, ইনশাআল্লাহ] 


নয়ন মনযিল, হোল্ডিং 7 ১৬৪, ব্রিজ ঘাট রোড, ফিরিঙ্গি বাজার চট্টগ্রাম 
যোগাযোগ : ০১৭১৫৩২২৮২৩, ০১৬৭৩৯৬৪৮০৩, ০১৭২১১১৫৭৫২ 


মে'১৩ 


আত্তান্তহীদ ১৩ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যানসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন। ক্যান্সার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আন্মাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না |" [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষুধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন 1” 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


আত্তার্তহীদ ১৪ 


মে'১৩ 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


নাস্তিকতার আড়ালে ইসলাম অবমাননা 


এক. 

সূচনালগ্ন থেকেই কাফির-মুশরিকদের 
অস্তিত্বের জন্য বড় আতঙ্কের নাম 
ইসলাম । ইসলামের বিজয়, ইসলামের 
প্রচার-প্রসার মানে তাদের সুস্পষ্ট 
পরাজয় এ সত্য উপলব্ধি করতে 
তাদের মোটেও বিলম্ব হয় নি। তাই 
তো সেই রাসূল জ্রঞ্জ-এর যুগ থেকেই 
ইসলাম বিরোধী নানা ড়যন্ত্রে লিপ্ত 
থেকেছে তারা । 

যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে ইসলামকে 
নিশ্চিহ্ন করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে 
তারা । কখনো প্রকাশ্যে ইসলামের 
বিরুদ্ধে মানুষকে বলেছে, কখনো বা 
মুসলিমদের হত্যা করেছে নির্বিচারে । 
আবার ইতিহাসের কোনো ক্ষণে শহীদ 
করেছে লাখো উলামাকে | 

গত শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিনন কারণে 
ইসলামের শক্ররা তাদের কাজের ধরণ 


মে'১৩ 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


পরিবর্তন করেছে । ইসলামের বিরুদ্ধে 
সরাসরি কথা বলার চেয়ে বরং মুসলিম 
বেশে ইসলামের ক্ষতি করাকে তারা 
বেশ উপকারী মনে করছে । বিশেষ 
করে ইসলাম আমাদের কাছে যার 
মাধ্যমে এসেছে, সেই মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ্‌ আট-এর ভালোবাসা 
মুমিনের হৃদয় থেকে বের করার হীন নয় 
ষড়যন্ত্রে নেমেছে তারা । 


বর্তমানে ইন্টারনেট ভিত্তিক সমাজ 
“সোশাল মিডিয়া, ও ব্লগ-ফোরামকে 
সিটিজেন জার্নালিজম বা গণমানুষের 
সাংবাদিকতা বলা হয়। ফলে মুল 
ধারার সংবাদ-মাধ্যমগুলোর সাথে 
ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্লগ ও সোশাল 
রা প্রভাবের পার্থক্য খুব বেশি 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্লগের লেখায় 
পার্লামেন্টেও তোলপাড় হয়েছে। ব্লগ 
ও ব্লগারকে অনেক দেশেই 


দুই. 
ইন্টারনেট আবিষ্কারের ইতিহাসটা খুব 
বেশি দিনের নয় । ১৯৯০ সন থেকে 


জনসাধারণের মতামত হিসেবে 
গুরুত্সহ পর্যবেক্ষণ করা হয় । 


হয়। 
প্রাথ মিকভ ভাবে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম 


আমাদের দেশে ব্লগারদের ব্লগ ও লেখা 
ইতঃপূর্বে অনলাইনেই সীমাবদ্ধ 
থেকেছে । মূলধারার গণমাধ্যমগ্ুলো 


হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হলেও 
পরবর্তীকালে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ 


ব্লগারদের এতদিন তেমন বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়নি । 


ও সংস্কৃতির বিকাশে ইন্টারনেট ভূমিকা 
রাখতে শুরু করে । 


গত কয়েক বছরের ব্লগাররা শীতার্ত 
মানুষকে শীত বস্ত্র প্রদান, ধর্ষণবিরোধী 
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মানববন্ধনসহ নানা সামাজিক কাজে 


হাইলাইট করে রাখি । দৃঢ় শপথ নিই, 


এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে। তবু 


এগ্তলোর উত্তর ইনশাআল্লাহ দেবই । 


ংলা ভাষায় ব্লগ চালু হওয়ার পর তা 
মূলত বিভিন্ন সাংবাদিক, মিডিয়াকর্মী, 


ব্লগারদের সংবাদ সাধারণত 


আলী সীনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার 


গণমাধ্যমগ্ডলোতে ভেতরের পাতার 
ছোট কোনো কলামেই 
থেকেছে। 


নিমিত্তে পড়াশোনা বেশ ক'বছর জারি 
থাকে । এর মধ্যে আবিস্কার করি যে, 
আলী সীনার জবাবে ইংরেজি ও 


মনে করা হয়, এবার শাহবাগ প্রজন্ম 
চত্তরের মধ্য দিয়েই মূল ধারার 


আরবিতে বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট 
হয়ে গেছে এবং অনেক উলামা তার 


গণমাধ্যমগ্তলোতে ব্লগ ও ব্লগারদের 
গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় । 


তিন. 

আজ থেকে প্রায় নয়-দশ বছর আগের 
কথা ৷ ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার 
ব্যবহার তখন নেই বললেই চলে । 
পারিবারিক সুবিধায় সে সময় কিছু 
ইন্টারনেট ব্রাউজ করার সুযোগ হত। 
তখন আলী সীনা ছদ্মনামে এক ব্যক্তি 
ইন্টারনেটে লিখতেন । নিজেকে তিনি 
এক্স মুসলিম বা পূর্বে মুসলিম ছিলেন 


উত্তর দিয়েছেন । কিন্তু তার একই 
কথা, উত্তর যথার্থ হয়নি । অনেকটা 
“বিচার মানি, তালগাছ আমার'-এর 
মতো । 

এমনকি, তাকে সরাসরি বাহাসে 
আসতেও আহ্বান জানানো হয়েছে। 
সে রাজি হয়নি । তাকে ফোনে বা 
অনলাইনে কথা বলতে আহ্বান করা 
হয়েছে । সেটাতেও সে রাজি হয়নি । 
পরবর্তীতে ডা. জাকির নায়েকও তাকে 
কনফারেন্সে আহ্বান করেছেন । কিন্তু 
তাও সে রাজি হয়নি। মূলত আলী 


বলে দাবি করতেন | এবং আরো দাবি 


সীনার নাম আসল কিনা, তাও সে 


করতেন যে, তিনি পরবর্তীতে খ্রিস্টান 
হয়ে গেছেন ইসলামের প্রতি 
নিরুৎসাহী হয়ে। ফেইথফিডম বা 
মুক্তবিশ্বাস নামে তার নিজস্ব একটি 


কখনো স্পষ্ট করেনি । 

এর অনেকদিন পর বিভিন্ন 
ওয়েবসাইটে তার বিভিন্ন লেখা থেকে 
সংগৃহীত প্রমাণ দেখতে পাই যে, সে 


ওয়েবসাইট ছিল । নিজেকে আরবের 
বাসিন্দা বলেও দাবি করতেন তিনি | 
কিছু একটা খুঁজতে গিয়েই একদিন 
তার ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়ি । তাতে 
মুসলিমদের প্রতি মোট এগারো কি 
বারোটি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া ছিল। 
সবগুলোই প্রিয় নবীজী ্র্-এর 
জীবনকে কেন্দ্র করে । রাসূল ্ঞ্জী-এর 
বিভিন্ন বিয়ে এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন 
এট নিয়ে ছিল প্রশ্নগুলো । 
সাইটের ব্যানারে লেখা ছিল, “যদি 
কোনো মুসলিম আমার প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারেন, তাহলে আমি আমার 
সাইট মুছে ফেলব ” আপাতদৃষ্টিতে যা 
ছিল খুব নিরীহ একটি ব্যানার ও 
আবেদন । 
যাই হোক, আমার তরুণ হৃদয়ে 
সাইটটি সে সময় প্রচন্তরকম রক্তক্ষরণ 
করে । আমি তার বারোটি প্রশ্ন, যা 
প্রায় শত পৃষ্ঠা ছিল প্রিন্ট করি এবং 


আসলে একজন ইহুদি, যে কখনোই 
মুসলিম ছিল না মূলত মুসলিমদের 
মাঝে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যই 
এ কাজ করছে সে। বুঝতে কোনো 
অসুবিধা হয় নি যে, আলী সীনা 
কোনো ব্যক্তি নয়, আলী সীনা একটি 
ং। ইসলামকে নিশ্চিহণ করাই 
যাদের লক্ষ্য । 


চার, 

সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনলাইনে প্রথম 
ব্লগ চালু হয় ২০০৫ এ । ব্লগ শব্দটি 
ওয়েব ও লগ শব্দদ্ধয়ের সন্ধি | এর অর্থ 
অনলাইন দিনলিপি । কিন্তু বর্তমানে 
শুধু দিনলিপি নয়, বরং সামাজিক, 
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয় ব্লগে স্থান পায় | ব্লগের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নানা 
মতের মানুষ লেখক বা ব্লগারের 
লেখার ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও 


নবীন কবি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের 
ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
গণমাধ্যমে প্রচার পাওয়া যে কারো 
জন্যই আনন্দের, ব্লগেও বিষয়টি 
পরিলক্ষিত হয় । অনেকের মাঝেই 
জনপ্রিয় হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় | 
জনপ্রিয়তা ও হিট (রুগের ভিজিট 
সংখ্যা) বেশি হওয়ার জন্য অনেকেই 
ইসলাম বিরোধী ব্লগ লেখা শুরু করে । 
দেখা যায়, গঠনমূলক কোনো লেখা 
দিলে তাতে মন্তব্য পাওয়া যায় হাতে 
গোনা কয়েকটি । আর ইসলাম বিরোধী 
রূুগ লিখলে তাতে মন্তব্য-উত্তর ও নানা 
তর্ক-বিতর্ক মিলিয়ে মন্তব্য ছাড়িয়ে যায় 
শতককে । 

এভাবেই জন্ম হয় বেশ কিছু তরুণ 
স্বঘোষিত নাস্তিকের । যারা নিজেদের 
নাস্তিক পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পায় এবং 
নাস্তিকতার আড়ালে মূলত ইসলামের 
কুৎসা রটায় | বিশেষ করে ইসলামের 
নবী মুহাম্মাদ ঞ-এর পারিবারিক 
জীবন নিয়ে যাচ্ছেতা লিখতে থাকে । 
আলী সীনা নামে পূর্বে যে ব্যক্তির কথা 
বলেছি, তার বহু লেখার হুবহু বাংলা 
করতে দেখেছি অনেককে । অনেকে 
তাদের লেখায় রেফারেন্স দিয়ে থাকে 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম থেকে 
কিন্তু তর্কে জড়ালে কিছুই বলতে পারে 
না । মূলত তারা অনুবাদ করে নাস্তিক 
মজার ব্যাপার হলো, ব্লগগুলোর 
সঞ্তালকরা এসব লেখার বিষয়ে তেমন 
কোনো পদক্ষেপ নেন না। তা হয়ত 
তাদের ব্লগে হিট বাড়ানো জন্য, নতুবা 
নিজ মতাদর্শের অভিন্নতার জন্য । 

নব্য নাস্তিক পরিচয়ধারী এসব ররগাররা 
পরবর্তীতে আরও নতুন কিছু বাংলা 
ব্লগ সাইট খুলে এবং এগুলোর 
কয়েকটি শুধু ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে 
অশ্লীলতা ছড়ানোর জন্যই । 

সাইটে আজ থেকে বছর তিনেক আগে 
নবীজী এ্ঞ্জ-কে অপমান করে প্রকাশ 
করে অশ্লীল কমিক ই-বুক | যেগুলো 


মতামত জানাতে পারে। যা আর 


সেগুলোর বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলো 


মে'১৩ 


কোনো গণমাধ্যমে সম্ভব নয় । 


বছরের পর বছর পড়া হয় ও 
ডাউনলোড করা হয় । 
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এ ছাড়া অন্য ব্লগগ্ডলোতেও 


এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের 


তুলনামূলক ইসলাম বিরোধী লেখা 


অবদানের কোনো বিকল্প নেই। 


বেশি প্রকাশ হয়। যারা এসবের 


নাস্তিকদের রেফারেসগুলো মূলত 


বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাদেরকে অনেক 


আগ-পিছ বাদ দিয়ে বা মাঝ থেকে 


সময় সঞ্ালকবৃন্দ ব্যান (রগ বা মন্তব্য 


তুলে ধরা । যেগুলো কেবল উলামায়ে 


প্রকাশ করার অধিকার হরণ) করেন । 


কিরাম উত্তর দিতে পারেন । তাই 


মুক্ত চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার ছায়াতলে 
এসব নাস্তিকদের সহযোগিতা করে 
যান। 

আলী সীনা যেভাবে তার ব্যানারে 
লিখেছিল, যদি কোনো মুসলিম 
এগুলোর উত্তর দিতে পারে, তাহলে 
আমার সাইট মুছে ফেলব, তারাও 
একইভাবে ব্লগের আগে বা পরে লিখে 
দেয় যে, আমি অনেক দিন ধরে 
এসবের উত্তর খুঁজছি; কেউ জানলে 
দয়া করে জানাবেন । 

আর যখন এগুলোর কোনো উত্তর 
দেওয়া হয়, তখন একের পর অশ্রীল 
গালাগালি করে উত্তরদাতাকে হেনস্থা 
করা হয় এবং 'ছাগু'সহ বহু অশ্লীল 


অনলাইনে রব্লগসমূহে উলামায়ে 
কিরামের ব্যাপক অংশগ্রহণ এখন 
সময়ের দাবি | 


ছয়, 


করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও 
প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই । 


সাত. 

ধর্মীয় অবমাননা বা ধর্মের বিরুদ্ধে 
কুৎসা রটনা করা দেশীয় আইনের 
চোখে অপরাধ | দণগুবিধি (0179 
[9791 0099), ১৮৬০-এর ধারা 
২৯৫, ২৯৬, ২৯৭ ও ২৯৮-এ 
অপরাধভেদে এর জন্য সর্বোচ্চ দুই 
বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা 


অনলাইনে রগ লেখা এবং অনাগত 


উভয়দন্ডের বিধান রয়েছে । আর 


অনলাইনের নানা ফিতনা বোঝা ও 
যুকাবেলা করার জন্য উলামায়ে 
কিরামকে প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা 
অর্জন করতে হবে। এ ছাড়া যে 


অনলাইনে ধর্মীয় অবমাননা একটি 
সাইবার ক্রাইম | তথ্য ও যোগাযোগ 
প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ৫৭-এ 
ওয়েব সাইটে ধর্মীয় অনুভূতিতে 


কোনো ফিতনার মূল জানা ও 


আঘাত করার শাস্তি হিসেবে অনধিক 


পড়াশোনার জন্য ইংরেজির কোনো 
বিকল্প নেই । 
শিক্ষা ও ইংরেজি কথন, লিখন ও 


দশ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক 
কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দপ্তিত হওয়ার 
কথা বলা হয়েছে । 

এছাড়া গত বছরের ২৫ জানুয়ারি 


উপাধি দেওয়া হয় । ফলে এক শ্রেণীর 
যান, তারা হৃদয়ে নিয়ে যান ইসলাম 
নিয়ে অনেক সন্দেহ । ধীরে ধীরে এসব 
সন্দেহ তাদেরকে ঈমান ছাড়া করে । 


পাঁচ. 
বাংলাদেশে মুসলিমদের পর্যায় 
কয়েকটি | এক. ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম । দুই. সাধারণ মুসলিম । যারা 
ধার্মিক, সাধারণত নাস্তিকদের প্রচার 
তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না 


নাস্তিকদের যেসব লেখা অশ্রীল 
গালিগালাজ, সেগুলো সাধারণত তেমন 
ক্ষতিকারক নয়। তবে যেগুলো 
কুরআন-হাদীসের রেফারেন্সসহ দেওয়া 
হয়, সেগুলো সাধারণ মুসলিমদের 
ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে | যখন তারা 
দেখে যে, এসবের কোনো উপযুক্ত 
উত্তর দেওয়া হয় নি, তখন তারা 
ভাবতে শুরু করে যে, নাস্তিকদের 
দাবিগুলোই সত্য । 


মে'১৩ 


বুঝার যোগ্যতা অর্জন হয় এমন বিষয় 


সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে একটি 


সংযোজন করা অতীব প্রয়োজন । 
কওমী মাদরাসাসমূহের বোর্ডগুলো এ 


বিশেষ টিম গঠন করে বিটিআরসি । 
বাংলাদেশ কম্পিউটার সিকিউরিটি 


ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলে বিষয়টা সহজ 
হতে পারে । 

প্রতিটি মাদরাসায় একটি কম্পিউটার 
ল্যাব ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকা 


ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (বিডি- 
সিএসআইআরটি) নামে এই টিম সে 
সময় থেকে সাইবার ক্রাইম সনাক্ত 
কাজ শুরু করে । একই বছরের ২২ 


উচিৎ । মাদরাসার নিজস্ব ওয়েবসাইট 
থাকা উচিৎ । ওয়েবসাইটে ছাত্র, উস্তায 
সবাই লেখা প্রকাশ করবে । এছাড়া 
উত্তাবদের বয়ান, প্রকাশিত বই 
ইত্যাদিও আপলোড করা হবে। 
ফতোয়া বিভাগগ্তলো অনলাইনে 
ফতোয়া দিবে । তাহলে সাধারণ 
মুসলিমরা ব্যাপকভাবে উপকৃত 
হবেন । 

এছাড়া লেখক, মাওলানা, মুহাদ্দিস, 
মুফতী, খতীব, বক্তা ও ওয়ায়েয 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থাকা 


উচিৎ। আরবের প্রায় প্রত্যেক 
আলেমেরই ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট 
আছে। 

নাস্তিকদের অপরাধের জবাবে 


এপ্রিল থেকে 
০01018006)0911.909.0] ঠিকানায় 
সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে অভিযোগ 
ও পরামর্শ নেওয়া শুরু হয় । অভিযোগ 
পাওয়া মাত্র তদন্ত করে গুরুত্ব বুঝে 
তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় বিটিআরসি । 
ধর্মীয় অবমাননা, পর্নোগ্রাফিসহ যে 
কোনো অভিযোগ এই ঠিকানায় 
পাঠালে সংশ্লিষ্ট টিম গুরুত্বসহ বিষয়টি 
দেখেন । এবং প্রয়োজনে 
ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দেন । সম্প্রতি 
ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী 
ওয়েবসাইট 'ধর্মকারী” একইভাবে বন্ধ 
করে দেওয়া হয় । 


আট 


গণআন্দোলন একটি সচেতনতার শুরু 
হতে পারে । কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়ণ 


অনলাইনে নাস্তিকদের ধর্মীয় 
অবমাননার ব্যাপারে দায়িত্বশীল 


বারা আত্তান্তহীদ ১৭ 
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কয়েকটি দাবি আসতে পারে । 

১.ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার 
জন্য তৈরিকৃত সকল ওয়েবসাইট 
রক করা। এক্ষেত্রে উলামায়ে 
ওয়েবসাইটগ্তলোর তালিকা করে 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে 
পারেন । 

২.শধু ব্লক নয়, চূড়ান্তভাবে এসব 
সাইট বন্ধের ব্যবস্থা করা | রক করা 
হলে শুধু বাংলাদেশ থেকে 
ওয়েবসাইটগুলো দেখা বন্ধ হবে। 
কিন্তু বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশ 
থেকে ঠিকই সেগুলো দেখা যাবে । 
তাই সশবষ্ট ব্যক্তিদের আইনের 
আওতায় এনে চূড়ান্তভাবে 
সাইটগুলো বন্ধের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

সব সাইটের উদ্যোক্তা ও 

ব্লগারদের দেশীয় আইনেই শাস্তি 

নিশ্চিত করা । 

৪.সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ব্লগ 

ও ফোরাম পরিচালনায় কঠোর 

নীতিমালা প্রণয়ন করা ও তা বাস্ত 

বায়ন নিশ্চিত করতে পৃথক সেল 
করা । বর্তমানে এগুলো পরিচালনায় 
সরকার প্রণীত কোনো নীতিমালা 
নেই। বিভিন্ন সময়ে নীতিমালা 
প্রণয়নের দাবি উঠলেও 
বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সে 
দাবি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে । 

৫.এ ছাড়া পর্নোগ্রাফিসহ অন্যান্য 
অপরাধমূলক ওয়েবসাইটও ব্লক 
করা । নতুবা নতুন প্রজন্মের চরিত্র 
বাচানোর কোনো উপায় থাকে না। 

এ ছাড়া সাধারণ মানুষের মাঝে 

ব্যাপকভাবে সীরাতের আলোচনা, 

সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজন করা 
যেতে পারে । নাস্তিকদের এসব প্রচারে 
যাদের সীরাতের জ্ঞান খুব সীমিত । 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ ফিতনা 
মুকাবিলা করার তওফীক দিন। 
আমীন । 


মে'১৩ 


ও 
নি 


। 

। 

৷ ১৩ দফা দাবিতে শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী আহুত ৬ 
। এপ্রিল ঢাকা অভিমুখে লংমার্চে অংশ নিতে জামিয়া থেকে প্রায় ৩০০০ 
: ছাত্রজনতার একটি বিশাল কাফেলা যাত্রা শুরু করে । তবে সরকারি বাধার 
1 মুখে ঢাকা যেতে না পেরে কাফেলা চট্টগ্রাম ওয়াসা মোড়ে তওহিদি জনতা 
: ঘোষিত ইসলামী চত্বরে অবস্থান নেন এবং সেখানে আখিরি মুনাজাত পর্যন্ত 
৷ অবস্থান অব্যাহত রাখে । ইসলামী চত্বরে স্থাপিত মঞ্চে টেলিফোনে বিদেশ 
1 

1 

। 

। 

। 

1 

1 

। 

র 

1 


সফররত জামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম 
বুখারী বক্তব্য পেশ করেন । হেফাজত নেতাবৃন্দসহ অন্যান্যদের মধ্যে 
জামিয়ার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ, হাফেজ মুফতি 
আহমদুল্াহ, মাওলানা আখতার হোসাইন, হাফেজ জাফর সাদেক, 
মাওলানা বোরহান, শিক্ষার্থী লোকমান হাকিম ও ইবরাহীম প্রমুখ বক্তব্য 
পেশ করেন। 


১৮০৫০১৪০৬৫৫ 
পি মাদ্রাসা ওছমান বিন আফৃফান রা.) চট্টগ্রাম 


[দ্বীনি ও আাঞ্জুনিক শ্পিস্ষানন একটি ভ্ন্বন্ব্ 2 
১০৪ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্ীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


পল মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 

% ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
ঞ্ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 

% রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

পট সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বীবধান । 


1885151 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
রা হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
গার্টেন মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


হিফজ মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরাফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইব্বামত, পাক-তাহারাতের 


0 সাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
0588 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
085 জোমাআতে ডুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
5595858488 পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাগ্ু) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 
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[পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর 
নামে... । স্তবস্ততি সবই আল্লাহর জন্য, 
শুভেচ্ছা রইল মহানবী, তার পরিবার- 
পরিজন ও ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতি 1] 

“অধিকার বলতে মনুষ্যপ্রাপ্য এমন 
কিছু সুযোগ-সুবিধা ও দাবি-দাওয়া, যা 
থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না এবং 
এ-ক্ষেত্রে তাকে ঠকানো হলে 
আইনগতভাবে সেটি লাভ করা যায়। 
যেভাবে ইসলাম সর্বস্তরের 


মনুষ্যসমাজকে তাদের অধিকার 


বিষয়ে আলোচনা পেশ করবো । 
(11110 19001 বলতে বোঝায় 
শিশুসত্তার ঠিকে দেওয়া । 00110 
হচ্ছে এখনো যারা পরিণত বয়সে 
পৌছুয়নি। আর 18001 থেকে 
মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম উদ্দেশ্য । 
সাধারণভাবে 01110 1,800 বলা 
হয় শিশুদেরকে তার শিক্ষা ও খেলা- 
ধুলার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার 
করা | 01711] 19013 শিশুসমস্যার 
মধ্যে বেশ গুরুত্পূর্ণ একটি বিষয় । 
তৃতীয় বিশ্বের দেশসমৃহে 07110 
].9001-এর ব্যবসা বেশ বিস্তৃত, সেই 
সাথে পুরো পৃথিবীতেই 0710 
1.8001-এর সংখ্যা অত্যন্ত 
আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
[1715917781101791] [90001 
(01591015811017 (1],0) এ-ব্যাপারে 
তাদের ভাষায় একটি প্রতিবেদন পেশ 
করেছে: 


মে'১৩ 


ইসলামে শ্রমোপজীবী 
শিশুর অধিকার 


ড. যহুরুল্লাহ আল-আযহারী 


“এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৪ কোটি 


অনুযায়ী কেনিয়া, চাদ, টগো, সিওরা 


৬০ লাখ শিশু শিশুশ্রমের শিকার | 
আবার সেই সব শিশুদের মধ্যে প্রায় 
তিন চতুর্থাংশ (১৭ কোটি ১০ লাখ) 
হাড়ভাঙা পরিশ্রমে নিয়োজিত । 
যেমন- কল-কারখানা, চাষ-বাস, 
ক্যামিক্যাল ও ভারি মেশিনারির 
কাজে | 

লাখো শিশু ঘর-বাড়িতে ভূত্যের কাজ 
করে, যারা কোনো পারিশ্রমিক পায় 
না। বিশেষভাবে বাসা-বাড়িতে 
শিশুদের ভূত্যবৃত্তি সুখসাধ্য না থেকে 
বেশ শ্রমসাধ্য হয়ে পড়েছে। 
অনুরূপভাবে কয়েক লাখ শিশু ভারি 
ভয়ানক ও বিপদজনক কাজে 
নিয়োজিত ৷ তাদের মধ্যে প্রায় ১০ 
লাখ শিশুকে জবরদিস্তমূলকভাবে 


দাস্যবৃত্তির আরও অন্যান্যরূপে তাদের 
ব্যবহার করা হয়, তাদের সংখ্যা: প্রায় 
৫৬ লাখ | আরও প্রায় ১৮ লাখ শিশু 
যাদেরকে পেশাদার অশ্বীল ও ফর্নো 
ফিল্ম তৈরিতে বাধ্য করা হয় । প্রায় ৩ 
লাখ শিশুকে যুদ্ধে মানবঢাল হিসেবে 
এবং রাজনীতিক কর্মসূচি ও হরতালে 
পিকেটিংয়ে ব্যবহার করা হয় । আরও 


লিয়োন, নাইজেরিয়া, ঘানা, 
কোস্টারিকা, দক্ষিণ আফিকায় 
জনসংখ্যার ৫০%-এর বেশি শিশু 
00110 1,8001-এর শিকার | এসব 
দেশের মধ্যে নাইজেরিয়ায় এই সংখ্যা 
প্রায় ৬৫% পর্যন্ত পৌছেছে । 


শিশুশ্রমের কয়েকটি প্রধান কারণ 

১. দারিদ্র্য: দারিদ্র্য 01711019001 
এর বেশ বড় কারণ । সাধারণভাবে 
যেসব পিতা-মাতা ও অভিভাবগণ 
খরচখরচা বহন করতে পারে না 
অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিজে 
রোজগার করতে অক্ষম কিংবা তার 
কামাই কম অথচ তাকে অনেক 
লোকের দায়-দায়িত্ব বহন করতে 
হয়, তবে এ অবস্থায় পিতা-মাতা 
কাজ-কারবারে লাগিয়ে দেয় । 

২.পিতা-মাতার অজ্ঞতা: অধিকাংশ 
সময় 00110 1.9901-এর প্রধান 
কারণ দারিদ্র্য হলেও অনেক সময় 
পিতা-মাতার শিক্ষা-দীক্ষার অভাব 
ও বোধ-বুদ্ধিহীনতার কারণেও এই 
সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার মূল্য 
কী? অনেক অভিভাবকদের মাঝে 
এই বিবেচনাবোধ নেই । কিছুকিছু 


প্রায় ৬ লাখ শিশু ভিক্ষাবৃত্তিসহ অন্যান্য 
নিষিদ্ধ ও অবৈধ পেশায় নিয়োজিত ।” 

010110  18901-এর সংখ্যা 
ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে আফ্রিকার 
দেশসমূহে | 1701181 13151115 
৬8101). 077২৬/)-এর প্রতিবেদনে 
বলা হয়েছে যে, তাদের প্রতিবেদন 


লোকের দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে শিক্ষার 
আসল উদ্দেশ্য জীবিকা নির্বাহ 
করা | সুতরাং সেসব অভিভাবক 
শিশুদেরকে বাল্যবয়সেই কোনো 
ফ্যাক্টরি, কোনো মোটর ম্যাকানিক 
কিংবা কোনো কর্মকৌশলীর কাছে 
নিয়ে ছেড়ে দেয়, যাতে শিশুটি দ্রুত 


_-------_] আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


বা রারাতি উপযুক্ত হয়ে 

ওঠে। 

৩.সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব: 
€0])110 19001 সাধারণভাবে 
গরিব দেশসমূহে এবং সেসব দেশে 
যেখানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও 
স্বৈরচারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 
সেখানেই খুব বেশি। যেহেতু 
সাধারণ জনগণের সমস্যা সমাধানে 
এসব দেশের শাসকগণের কোনো 
আগ্রহই নেই, সেহেতু তারা 
শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাদের 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি কোনো 
ধরনের মনোযোগ দেয় না। এই 
কারণে শিশুরা পড়াশোনা করবে, না 
খাটাখাটনি করবে তাতে তাদের 
কিছু যায় আসে না। 

৪.সমাজের দায়বদ্ধহীনতা: যদি 
সমাজে সুশীল বলতে কেউ থাকতো 
তবে তারা শুধু নিজেদের আখের 
গোছানোয় সীমাবদ্ধ থেকে 


স্বস্বার্থবাদী মিছিলে নিজেদেরকে 
প্রকাশ করতো না। বরং তারা 
অন্যান্য র 
সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত 


করতো | 010110 19001 সেসব 
সমাজেই বেশি বিদ্যমান যেখানকার 
মানুষ অত্যন্ত স্বস্থার্থবাদী, স্বার্থপর, 
্বার্থান্ধ ও খোদ মতলবি | তাদের 
মধ্যে এই অনুভূতিরই পরিসমাপ্তি 
ঘটে যে, একটি শিশু যার এখন 
পড়াশোনার বয়স সে কোনো 
ম্যাকানিকের দোকানে হাতে 
হাতিয়ার ধারন করে গাড়ির 
মেরামত করছে । যদি জনসমাজে 
এই ভাববিহবলতা সামান্যমাত্রও 
থাকতো তবে সন্দেহ নেই যে, যদি 
সরকার তাদের শিক্ষা-দীক্ষার 
প্রয়োজনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণও 
না করে তবুও খোদাভীরু লোকজন 
নিজেরাই তাদের পড়ালেখার জন্য 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতো, 
যেখানে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে 
আর্থিক প্রয়োজনীয়তাও পুরো করা 


মে'১৩ 


হয় । অতএব যে-সমাজের র রাযিয়াল্লাহু আনহু এক তিতে 
মধ্যে এই আকুলিবিকুলির ইতি ঘটে নির্দেশনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, 
সেখানে শিশুসমস্যা কী! সেখানে 2৫311820154 
শিশুশ্রম-সমস্যা সৃষ্টি হতেই থাকে । 'তোমরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরকে 
কুরআন-সুন্নায় রোজগারের জন্যে বাধ্য কর না” 
শিশুশ্রমবিষয়ক মূলনীতি উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে বাকি 


বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনের একটি 
মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে, পবিত্র 
কুরআন কাউকে তার শক্তি-সামার্থের 
অতিরিক্ত কষ্টের কাজে নিয়োজিত করে 
না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
8০৮530৫4848 
“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন 
কাজের ভার দেন না ।” 
এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে 
কুরআন-সুন্নার যাবতীয় বিধিবিধানে 
একটি মূলনীতির প্রতি সযত্ব খেয়াল 
রাখা হয়েছে এবং শিশুদেরকে 
শরিয়তের সকল মৌলিক বিধিবিধান 
থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে । 
উপর্যুক্ত কুরআনি নীতিমালার আলোকে 
তিন ধরনের মনুষ্যকে নিজের 
কৃতকর্মের জন্য কোনো ধরনের সাজা- 
শাস্তির আওতায় আনা হয় না। হাদিস 
শরিফে এসেছে, 


12 5:1৪ ৫১৪ দি থ। 
(02০4 ০৪৮ 2 ১১০০ 51 
“হযরত আলী ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি 
মহানবী জী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি ইরশাদ করেন, “তিন ধরনের 
লোক থেকে কলম নেওয়া 
হয়েছে: ঘুমন্ত লোক, যতক্ষণ না সে 
জাগ্রত হয়; শিশু থেকে, যতক্ষণ না সে 
বালেগ হয়; আর পাগল লোক, 
যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় ।”২ 
এতে থেকে বোঝা গেল যে, ঘুমন্ত 


নেই যে, শিশুদেরকে নিয়মিতভাবে 
পেশাদারি চাকরবাকরিতে নিয়োজিত 
করা এবং শ্রমসাধ্যতার অতিরিক্ত 
কাজে বাধ্য করা সমার্থক । এমন 
কাজ-কর্ম যার ধকল শিশুরা সইতে 
পারে এবং তাতে তাদের পড়াশোনায় 
কোনো ব্যত্যয় না ঘটায় তা জায়িয 
আছে । আল্লাহর রাসুল প্রঞ্জী বাল্যবয়সে 
দি | 
ও উ পে০০০৯ $858 0১৪ 
/৩-5855০ 
১: 002 ৩ ৬ পো 
ও 953: ০৩৭ 
হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, 
'আল্লাহ এমন কোনো নবী 
যিনি বকরি চরাননি । তখন সাহাবায়ে 
কিরাম বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, 
হ্যা, আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে 
মক্কাবাসীদের বকরি চরাতাম 1” 
মহানবী এ্-এর উপর্যুক্ত হাদিস থেকে 
নিয়োক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় | যথা- 
১. ছোট শিশুদের কাজে নিয়োজিত 
করা যেতে পারে । 
২.তবে সেই কাজ শিশুদের 
শ্রমসাধ্যতার মধ্যে হতে হবে । 
৩.শিশুদের কর্মকালে তাদের ওপর 
কোনো ধরনের কঠোরতা অবলম্বন 
করা যাবেনা । 
৪.শিশুদের কর্মকালে তাদের 
পড়াশোনার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে 
হবে । 


মানুষ, পাগল ও শিশুদের দম ফাটা 
কোনো কঠিন কাজে নিয়োগ করা যাবে 


নিম্নের দুটো হাদিস থেকেও 00011 
1.91001 বিষয়ে বেশ গুরুত্পূর্ণ কিছু 


না। তাই এসব নীতি-আদর্শকে সামনে 


আইনি নির্দেশনা আমরা পেতে পারি । 


রেখে হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান 


হাদিস শরিফে এসেছে, 


লু) আত্তর্তহীদ ২০ 
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-/৮- 
হযরত আনাস ইবনে মালিক রই 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর 
রাসুল জুই 'যখন মদিনায় তশরিফ 
আনেন, তখন তার কোনো খাদিম ছিল 
না। হযরত আবু তলহা কট আমার 
হাত ধরে আল্লাহর রাসুল প্র্-এর 
কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে 


বুদ্ধিমান ছেলে, সে আপনার খিদমত 


থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে 


করবে । এরপর প্রবাসে এবং আবাসে 
আমি তার খিদমত করেছি 1” 


এ 06: ঠ ক৬৪৬১২৬ডি৪ 
৮6১৬ ০০০): ২৮৩৭ ৮5 
০04০ 10১215-৩৪ ১০245 (4৪ 
৪ 9 ১:০০৪৮৩০ 


4 ৫৮53081৫4৮0 ৪০ 


হযরত আনাস ইবনে মালিক ই 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী 
আট হযরত আবু তলহা র্পন্ট-কে 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(েষ্টথাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


133,4৯ 

1003. 01705), 7895 & 1.৬, 
1)0019709 ৫ 1.4. 10 1-107479 9০7018০৩ 
150 00993) 


1৬.13-4১5/5-৩3.8 

13./১ (77013) & 1.৯. 17 10151161110 
3.4. (7095) & ৬.৯. 10131410015 90000103 
1৬.5 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চষ্টগ্ৰাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দৌকান, কক্সবাজার ৷ 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


মে'১৩ 


আমার খিদমত করতে পারে । এমনকি 
তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে 
পারি” হযরত আবু তলহা এট 
আমাকে তীর সওয়ারির পেছনে বসিয়ে 
নিয়ে চললেন । আমি তখন প্রায় 
সাবালক | আমি আল্লাহর রাসুল জী 
এর খিদমত করতে লাগলাম 1” 


[হযরত আনাস ইবনে মালিক 

মহানবী গ্ঞ-এর খাদিম ছিলেন | তিনি 

অনাথ ছিলেন | এ-দু'হাদিস থেকে নিয় 

কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, 

১. ইসলাম শিশুশ্রম নয়, শিশুদের দ্বারা 
শুধু সেবাগ্রহণকে স্বীকার করে, 

২.এর উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন ও 
অনাথ শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ 
করা, 

৩.এ-জন্য শিশুদেরকে এমন 
ব্যক্তিবর্গের সেবায় নিয়োজিত করা 
যেতে পারে যার খিদমতে থেকে সে 
শিক্ষা-শিষ্টাচার শিখতে পারে এবং 
যেতে পারে |] 

(মূল উরদু প্রবন্ধের সংক্ষিগুসার অনুর্দিত এবং 


1) দ্বারা পরিবান্ধিত লেখাসমূহ অনুবাদকের, 
লেখকের নয় 1) 


লেখক: প্রবন্ধকার, সংবাদকর্মি ও সংগঠক 
77111701170. 5৫0/1(2))/4/190. ০0771 


* আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা (২):২৮৬ 

২. আবু দাউদ, আস-স্বনান,। আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ১৪১, হাদিস: ৪৪০৩, হাদিস 
সহিহ 


« মালিক ইবনে আনাস, আাল-মবওয়ভা, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, 
বাংলাদেশ (েতুর্থ সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ 
বা 2 
হাদিস: ৪২ 

* আল-বুখারি, আস-সহিহ, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাং 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ৯ 
খ্রি), খ. ৪, পৃ. ১১২, হাদিস: ২১১৯ 
« আল-বুখারি, প্রাও্, খ. ৫, পৃ. ৯৭-৯৮, 
হাদিস: ২৫৭৯ 

৬ আল-বুখারি, গাঁও, খ. ৫, পৃ. ১৬৫-১৬৬, 
হাদিস: ২৬৯৪ 


২০০৩ 
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মে দিবসের প্রেক্ষাপট ও 
ইসলামী ভাবধারা 


মুহাম্মদ সুফিয়ান আবদুল্াহ 


১৮০৬ সালের ১ মে। আমেরিকার 
শিকাগো শহরের রাজপথ । পূর্বঘোষিত 
কর্মসূচি অনুসারে জড়ো হতে থাকে 
হাজার হাজার মানুষ । রোগা চেহারা, 
কষ্টে জর্জরিত বেদনার্ত শরীর | দেখেই 


যায়। তাদের হামলায় পুলিশেরও 
খোয়া যায় ৭টি প্রাণ । অতঃপর চলতে 
থাকে তাদের দুর্বার আন্দোলন 
মারমৃখী হয়ে শ্রমিক সমাজ 
বেসামাল হয়ে উঠে পুরো দেশের 


বুঝা যায় এরা খেটে খাওয়া মানুষ । 


পরিস্থিতি । টালমটাল হয়ে পড়ে 


সবার মুখে তেজদীপ্ত আভা 
আজ বলিষ্ঠ শপথে বলিয়ান। 
অনেকেরই হাতে শোভা পাচ্ছে প্র 


সরকার ও মালিক শ্রেণীর মসনদ 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থনীতি | অবশেষে 
অসহায় বিপর্যস্ত সরকার মেনে নেয় 


কার্ড । তাতে লেখা আমাদের দাবি 


দিনমজুরের দাবী । শ্রমের উপযুক্ত মূল্য 


মানতে হবে, আমরা দৈনিক অনাধিক 
৮ ঘণ্টা কাজ করব, আমাদেরকে ন্যায্য 
মূল্য দিতে হবে । আস্তে আস্তে পুরো 
এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয় 
অতঃপর তারা দাবি আদায়ের এক 
বিশাল মিছিল বের করে । উত্তপ্ত হয়ে 
উঠে রাজপথ । এদিকে মালিক শ্রেণীর 
প্ররোচনায় পুলিশ চা লেলিয়ে 
দেওয়া হয় । পুলিশকে নির্দেশ দেয় 
সরকার | মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ 
লুটিয়ে পড়ে অনেকেই । রক্তে রঞ্জিত 
হয়ে উঠে পুরো রাজপথ | হতাহত হয় 
অনেক শ্রমিক | ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় 
মিছিল । স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এলিট 
শ্রেণী । মনে করল আন্দোলন শেষ ।স্ত 
ব্দ হয়ে গেল শ্রমিকের কণ্ঠস্বর । কিন্তু 
ফল হলো উল্টো । ঘটনার খবর সমস্ত 
দেশে বারুদের মত ছড়িয়ে পড়ে । 
উত্তাল হয়ে পুরো দেশ। 
নতুনভাবে সংগঠিত হতে থাকে তারা । 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যোগদেয় 
আন্দোলনে । আবার জনসমাবেশ 
করার ঘোষণা দেয় শ্রমিক কর্তৃপক্ষ । 
এর দু'দিন পর ৪ঠা মে হে মার্কেটে 


নির্ধারণ করা হয়। দৈনিক কাজের 
সময় ১৮ ঘন্টা থেকে কমিয়ে অনাধিক 
৮ ঘন্টা করা হয় । 

পরবতীতে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই 
প্যারিসে আন্তঃশ্রমিক সম্মেলনে ১লা 
মে কে আন্তঃশ্রমিক সংহতি দিবস 
ঘোষণা করা হয় । সেই থেকে ১লা মে 


হলো বিশ্বব্যাপী  শ্রমজীবীদের 
আন্দোলন সংগ্রামে অনুপ্রেরণার 
উৎসের একদিন । মালিক শ্রমিক 


সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, আর 
শ্রমিকদের উপর শোষণ, বঞ্চনার 
অবসান ঘটার স্বপ্ন দেখায় ওই দিনটি | 
মে দিবসের এ সফলতা এক বছরে 
আসেনি । বহু বছরে গড়ে উঠেছে এ 
আন্দোলন | শুরু হয়েছিল ১৮০৬ 
সালে, সফলতা লাভ করে দীর্ঘ ৮০ 
বছর পরে। বস্তুত এই আন্দোলন 
হলো, যুগ যুগ ধরে চলে আসা শোষণ, 


করে । বাংলাদেশেও বেশ কয়েক বছর 
ধরে পালিত হচ্ছে এ দিনটি | 


শ্রমজীবীদের বর্তমান অবস্থা 
আমাদের শ্রমিক ভাইরা, যাহারা 
আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্তদান করিয়া 
হুজুরদের অক্টালিকা লালে লাল করিয়া 
তুলিতেছেন, যাহাদের অস্তিমজ্জা ছাঁচে 
তাহারা আজ অবহেলিত, নিম্পেষিত, 
বুভুক্ষ | -কাজী নজরুল ইসলাম 

সত্যিই বলেছেন কবি নজরুল । যাদের 
ঘাম ঝরা মেহনতে আজকের এই 
সুউচ্চ দালান, যাদের রক্তের ভিতে 


জীবনকে করেছে সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও 
আরামদায়ক | তাদেরকে আজ মানুষ 
হিসেবেই বিবেচিত করা হয় না। 
তাদের সাথে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত 
অমানবিক | 

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 
আজ পর্যন্ত পুরোপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি তাদের দাবি ও অধিকার | 
অধিকাংশ শ্রমিকরাই ন্যায্য পাওনা 
থেকে বঞ্চিত । নামে মাত্র মুজুরি দিয়ে 


নিপীড়ন, বঞ্চনার স্বীকার শ্রমজীবী 


তাদের থেকে কাজ আদায় করা হয় 


মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ । 
হৃদয়ে জমাট বীধা ক্রোদের 
বহিঃপ্রকাশ । যা সামাল দিতে পারেনি 


সন্ধ্যার পরে প্রতিবাদ ও দাবির 


সরকার । 


সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক রাত 
৮টা। পুলিশ আবার গুলি চালায় । 
নিহত হয় ৬ শ্রমিক । শ্রমিকরাও খেপে 


মে'১৩ 


পরবতীতে বিশ্বের সকল দেশের 
শ্রমজীবী মানুষের জন্য প্রিয় হয়ে উঠে 
এই দিনটি । পালিত হয় খুব ঘটা 


ষোল আনা । পুরো ৮ ঘন্টা গাধার মত 
খেটেও পেট পুরে খেতে পায় না 
দু'মুঠো ভাত | তাও আবার কয়েকদিন 
অনুপস্থিত থাকলে বেতন, ভাতা, 
রেশন বন্ধের হুমকি আসে | এমনকি 
চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত করা হয় । ফলে 
অনেক অনাকাক্কিত ঘটনার সম্মুখীন 


_________লঁকলুুুুু। আত্তর্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


হয় দেশ। মালিক শ্রমিক চলে 


“তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের 


পারে সমাজে নেতৃত্ব দিতে । জানিয়ে 


পাল্টাপাল্টি অবস্থান। অনেক 


যতটা হালকা কাজ দেবে তোমাদের 


গার্মেন্টস, কারখানা ভাঙচুর হয় । চলে 
মিছিল, অবরোধ, ও ধর্মঘট | 

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পুলিশ 
বাহিনীর সাথে । হতাহত হয় 
অনেকেই । শিকার হয় গুগ্তহত্যার । 
এভাবে চলে বহুদিন। ফলে 
বাংলাদেশের মতো 

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে । অনেক বৈদেশিক মুদ্রা 
থেকে বঞ্চিত হয় দেশ । ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
উন্নতির ধারা । লোকসান হয় কোটি 
কোটি টাকার | যা কখনই কাম্য নয় । 


অবহেলিত ও অত্যন্ত উপেক্ষিত । 
তাদেরকে মনে করা হতো 

একটি জাত । গোলাম বানিয়ে রাখা 
হতো তাদের । পরাধীনতার যুগকাষ্টে 
বন্ধি ছিল তারা । পুরো জীবনই পশুর 
মত খাটতে হতো তাদের | অত্যচার 
নিপীড়ন চলত তাদের ওপর | ইসলাম 


এসে প্রতিষ্ঠিত করে র 
ন্যায্য অধিকার । মুক্তি দেয় তাদেরকে 
পশুত্ব ও দাসত্ব থেকে । ইসলাম 


মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে যে 
সুসম্পর্কের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল 
তার সিকিভাগও প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারেনি বর্তমান নামধারী মানবাধিকার 


কমিশন, জাতিসংঘ, আএলও 
ইত্যাদি । 
ইসলাম ঘোষণা করল মালিক শ্রমিকের 


মধ্যে এক চমৎকার গ্রহণযোগ্য 
সমাধান । আল্লাহ তাআলা কুরআন 
মাজীদে ঘোষণা করেছেন, 

$02510265)85 
“কারো ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু 
চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ।”১ 


আর শ্রমিকদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা 
না চাপানো হয়, তার সাধ্যের বাইরে 
যেন কোন কাজ করতে দেওয়া না হয় 
সে ব্যাপারে ইসলাম নিষেধ করার 
সাথে সাথে উৎসাহিত করে বলে, 
রাসূল গ্জ-এর বাণী: 


মে*১৩ 


আমলনামায় ততটা পুণ্য লেখা 
হবে ॥ 
শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অবশ্যই 
আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে 
ইসলাম কঠোর ভাষায় আদেশ দিয়ে 
বলেন, মহানবী ঞ্জ-এর বাণী: 
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দিয়েছেন ইসলামের মালিক শ্রমিক 
সবাই সমান । 
অপরদিকে শ্রমিকদেরকে তার কাজ 
ঠিকমত সম্পাদন, কর্মে অবহেলা ও 
ফাঁকিবাজি না করার জন্য ইসলাম ধ্যর্থ 
কণ্ঠে ঘোষণা করল মহান আল্লাহর 
বাণী: 
“সব্বোত্তম শ্রমিক সবল আমানতদার 
শ্রমিক । 
মজুররা যদি তাদের কাজ ভালোভাবে 


৫4১০ 
মজুরদেরকে তাদের ঘাম শুকাবার 
9576 রে 


28605558250 


রটে 


লা চেন 0255 একে ৫৪ 

4:94 25 85558 
“আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
কিয়ামতের দিন আমি তিন ধরণের 


মানুষের সাথে ঝগড়া করব: ... তার 
মধ্যে এক ব্যক্তি হলো শ্রমিক থেকে যে 


আদায় না করে তাহলে সেই মুজুরি 
হালাল হবে না বরং তা তাদের জন্য 
হারামই গণ্য হবে । 

অতএব বর্তমানে ংলাদেশে 
ইসলামের শ্রমনীতি অনুসরণ করতে 


হবে। মালিক শ্রমিকদের মধ্যে 
সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। 


শ্রমিকদের সাথে সদ্যবহার, তাদের 
ন্যায্য পাওনা সময়মত আদায় করতে 
হবে । অপরদিকে শ্রমিকেরও খেয়াল 
রাখতে হবে, যাতে মালিকের কাজে 
যেন অসম্পূর্ণ না থাকে । মাল- 
সম্পদের কোন ক্ষতি না হয় মত তার 


পুরোপুরি কাজ আদায় করে, কিন্তু সে 
অনুপাতে মুজুরি আদায় করে না 


মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক তাদের 


দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে 
হবে । 


মধ্যকার আচার-ব্যাবহার, কথা-বার্তা 


অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হওয়া । 


কেমন হবে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ 
আন্টি তা নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন । 
নবী ও্ঞ্জ-এর গোলাম হযরত যায়দ 
ইবনু হারিস ্ক্-এর একটি ভাষ্যতে 
তাস্পষ্ট হয়ে উঠে । তিন বলেন, 

“আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ঞ-এর 
খিদমতে ছিলাম | এই সময় তার 
কোন কথায় বা কাজে আমি কখনও 
কষ্ট পাইনি । তিনি এমন কোন কাজ 
আমার ওপর চাপিয়ে দিতেন না যা 
আমি পারব না । 


পরবতীতে নবী ঞ্জজজ তাকে আযাদ 


করেছেন । নবীর সুমিষ্ট ব্যবহারের 
দরুণ তাকে লোকেরা নবীজীর 
পালকপুত্র বলে জানত | 


পরবতীতে যায়দ ইবনু হারিস ঞ্ক্-কে 
যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে দেখিয়ে 
দিয়েছেন শ্রমিকরাও মানুষ । তারাও 


ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত যে অধিকার তাদের 
রয়েছে তা আদায়ের জন্য সরকারকে 
বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে । তাহলে 
হয়ত মালিক শ্রমিক বিরোধ ঘুচে 
যাবে । হানাহানি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ 
বন্ধ হয়ে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের 


দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করবে । 


১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা (২):২৮৬ 

২. ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮১৭, হাদীস: 
২৪৪৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
রী থেকে বর্ণিত 

ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ৯০, হাদীস: ২২৭০, 
হযরত আবু হুরায়রা টু থেকে বর্ণিত 


________- আত্তার্তহীদ ২৩ 
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জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরীয়ত 
ও বিজ্ঞানের আলোকে 


আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নীন 


পূর্ব প্রকাশিতের পর | 


একজন মুমিন এসব আয়াতের ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত সে মুমিন 
হতে পারে না। আর এসব আয়াতে 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 

প্রথম আয়াত: আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর 
বুকে বিচরণশীল প্রত্যেক মাখলুকের 
জীবিকা নিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন । সে তার স্থায়ী ঠিকানায় 
বসবাস করুক বা অস্থায়ী ঠিকানায়, 
তার কাছে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে তার 
রিযিক অবশ্যই পৌছাবেন । সন্তান গর্ভ 
ধারনের পর মায়ের পেটে, ভূমিষ্ট 
হওয়ার পর মায়ের স্থনে এবং 
ক্রমান্বয়ে লিবারের পরিপক্ষতার সাথে 
তার পানাহারে পরিবর্তন আনা এবং 
উপযুক্ত খাবার তার কাছে পৌছানো, 
এটা একমাত্র আল্লাহ পাকের নিজামে 
তিনি সমস্ত 


কোথায় থাকবে এবং কোন সময় কি 
পানাহার করবে? 

তবে এ ব্যাপারে মানব ব্যবস্থাপনার 
কাজ শুধু এতটুকু যে, সে ইখতেয়ারি 
উপকরণসমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ করে 
জমিনের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 


মে'১৩ 


উৎপাদিত শষ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে 


দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, 


রক্ষা করার চেষ্টা করবে । উৎপাদিত 
পণ্যকে ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বন্টন 


রিযক সরবরাহের দায়িত্ব মহান 
প্রতিপালকের এবং তোমাদের কেউ 


করবে । আবাদ জমিনসমূহ বন্টনের 
ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করবে এবং 
অনাবাদি জমিনগুলো আবাদ করার 
চেষ্টা করবে । যদি মানব জাতি তার 
ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে 
পালন করে, তাহলে বিশ্বে কখনও 
আর্থিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে না। 
কিন্ত মানব জাতি আজ তার করার 
কাজ ছেড়ে দিয়ে অথবা উদাসীনতা 
গ্রহণ পূর্বক তাকে ধ্বংস করে মহান 
প্রতিপালকের নিজামে রুবুবিয়তে 
অনুপ্রবেশ করার চিন্তায় বিবোর হয়ে 
পড়েছে, যা বিবেক-বুদ্ধি ও বাস্তবতার 
আলোকে অমঙ্গল হওয়া দিবালোকের 
ন্যায় স্পষ্ট । 

সুতরাং মানব সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হোক 
না কেন? এটা কখনও সম্ভব নয় যে, 
আল্লাহ পাক তাকে সৃষ্টি করে অন্যের 
কাধে তার জীবিকার ব্যবস্থাপনা ছেড়ে 
দিবেন অথবা জনসংখ্যা এ পরিমাণ 
বৃদ্ধি লাভ করবে যে, পৃথিবীর সীমিত 
মাটি ও বস্ত সামগ্রী তাদের জন্য 
অসংকুলান হয়ে পড়বে এবং মহান 
প্রতিপালক তা থেকে বেখবর হয়ে 
থাকবেন, এটা কখনও সম্ভব নয় । 


কারও ওপর নির্ভরশীল নয় । আবাদি 
বৃদ্ধির কারণে দারিদ্রতা আসার ধারণা 
সম্পূর্ণ ভুল । বরং আবাদি বৃদ্ধি পেলে 
আল্লাহ তায়ালা সে পরিমাণ রিযিকও 
বৃদ্ধি দান করেন । সুতরাং দারিদ্রতার 
ভয়ে মানব হত্যা করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা 
যেভাবে নিষিদ্ধ তেমনিভাবে দারিদ্রতার 
ভয়ে শুক্রানু ও ডিম্বানু সর্বনাশ করে 
জন্নিয়ন্ত্রণ করাও শরীয়া দৃষ্টিতে 
নাজায়েয ও নিষিদ্ধ । 

পৃথিবীর ইতিহাসরে পাতায় দেখা যায়, 
এক সময় মানুষের জনসংখ্যা ছিল 
সীমিত এবং সীমিত একটি এলাকায় 
তারা বসবাস করত, তখন তাদের 
পানাহার দ্রব্য ছিল স্বল্প এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সাদাসিদা 
কিন্তু ক্রমান্বয়ে মানুষের আবাদি ও 
চাহিদা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহ তাআলা 
মানুষের রিযিক, বাসস্থান ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দান 
করেন । বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা যে 
আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে আকারে 
খাদ্য-শষ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও 
উন্নতি হয়েছে। যার কোন তুলনা 
অতীত বিশ্বে পাওয়া কঠিন ও দুক্ধর 
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সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে মানুষ 
থাকবে কোথায় এবং খাবে কোথেকে 


জোগাড় একজন নারী বা পুরুষ 
হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করে । 


এসব কথা শুধু শরীয়ত নয় যৌক্তিতার 
মান্দন্ডেও সঠিক নয় । 
তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে 


বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. হারুন ইয়াহইয়া 


বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রয়োজনীয় বস্তু 
সামগ্রী সংকুলান না হওয়ার আশঙ্কা 
বাস্তবতা পরিপন্থী । যে খোদা সৃষ্টি 


বলেন, “যৌনসংগমের সময় একজন 


করেন, তিনিই সকলের প্রয়োজন 


স্বামী একত্রে ২৫০ মিলিয়ন শুক্রানু 


আমার কাছে প্রত্যেক বস্তর ভান্ডার 


বের করে, যা স্ত্রীর শরীরে পাচ 


রয়েছে । আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা 


মিনিটের কঠিন ভ্রমণ শেষ করে স্ত্রীর 


অবতারণ করি । সুতরাং পৃথিবীর 


ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছে। তবে ২৫০ 


ইতিহাসে কখনো সেই দিন আসবে না, 


মিলিয়ন শুক্রানু থেকে শুধু এক হাজার 


যাতে 
জন্য অসংকুলান হয়ে পড়ে । 

একবার যৌনসংগমে একজন পুরুষ 
থেকে ২৫০ মিলিয়ন বা পচিশ কোটি 
পর্যন্ত শুক্রানু একজন মহিলার শরীরে 
অনুপ্রবেশ করে এবং মহিলার শরীর 


শুক্রানু স্ত্রীর ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছতে 
সফল হয় । আবার এই এক হাজার 
শুক্রানু থেকেও মাত্র একটি শুক্রানুকে 
ডিম্বানুর ভীতর প্রবেশের অনুমতি দেয়া 
হয় এবং বাকি সবগুলো সেখানেই 
নিঃশেষ হয়ে যায় 1১ 


থেকে অসংখ্য ডিম্বানো সেগুলোকে 
স্বাগত জানানোর জন্য আগ্রহের সাথে 
অপেক্ষা করতে থাকে | এসব শুক্রানু 


সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মুবিস্তার 
একটি কুদরতি কাজ, যাতে মানব 
অনুপ্রবেশ মোটেই সমীচীন হতে পারে 


ও ডিম্বানুর প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন মানবীয় 
যোগ্যতা ও বৈশিষ্টতায় সমৃদ্ধ এবং 
সবগুলোই মানব আকারে দুনিয়াতে 


না। কুদরতি নিয়ন্ত্রণ সবেত্তিম নিয়ন্ত্রণ, 
যাতে তিনি পৃথিবীর বস্তু সামঘ্ীর সাথে 
সামঞ্জস্যতা রেখেই জন্নিয়ন্ত্রণ করেন 


আগমনের যোগ্যতা বহন করে । যদি 
একবার নির্গমিত শুক্রান্‌ ও ডিম্বানুসমূহ 
মানব আকারে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, 


ও বৃদ্ধি করেন । এ কারণে উল্লেখযোগ্য 
কোন ওজর আপত্তি ছাড়া অস্থায়ী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ করাও শরীয়া দৃষ্টিতে 


তাহলে বাংলাদেশের মত গোটা একটি 
রাজ্য ভরাট হয়ে যাবে । অতএব গোটা 
জীবনে অসংখ্যবার মিলনের মাধ্যমে 


পছন্দনীয় নয় । তদুপরি যারা অন্ন ও 
বাসস্থানের অসংকুলানের আশঙ্কা 
দেখিয়ে ব্যাপক আকারে সরকারিভাবে 


যেসব সুক্রানু ও ডিম্বানু নির্গমিত হয়, 


জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন জানায়, 


যদি সেগুলোকে মানবাকারে দুনিয়াতে 


তাদের এই মত শরীয়া দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 


হয়, তাহলে তো গোটা 


নাজায়েয এবং আল্লাহ পাকের নিজামে 


পৃথিবীর মাটি ও বন্ত সামগ্রী একজন 


রুবুবিয়তে অনুপ্রবেশ ছাড়া বৈ কিছু 


নারী পুরুষের বংশবিস্তার ও প্রয়োজন 
পুরনের জন্যও যথেষ্ট হবে না । আরও 
শত শত কোটি মানুষগুলো যাবে 
কোথায়? কোথায় তারা বংশবিস্তার 


নয় । বাস্তবতার আলোকেও তাদের 
এই কল্পণা ঠিক নয় । 

বিশিষ্ট প্রফেসর ইলিয়াস বারনি লিখেন 
যে, “অবস্থা ও প্রেক্ষাপট দ্বারা যা 


করবে? কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা 


প্রতীয়মান হয়, সে অনুযায়ী অধিকাংশ 


এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, কোন 
কিছুই তার কাছে লুকায়িত নেই । তাই 


ভাবনা হল জনসংখ্যা কখনো এ 
পর্যায়ে পৌছবে না, যাতে প্রয়োজন 


তিনি এক হাজার শুক্রানুকে মহিলার 


পুরণ কষ্টকর হয়ে দীড়ায় । কেননা 


ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছানোর সুযোগ প্রদ 


ভা) 2] 


জন্মবিস্তার ও আবাদি বৃদ্ধির পথে কিছু 


করেন এবং তনুধ্য থেকেও শুধু একটি 


বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধক রয়েছে, যার 


শুক্রানুকে মহিলার ডিম্বান্ুর ভিত 
অনুপ্রবেশ করে তাকে একজন পুং 
মানবের আকৃতি দান করেন, যাকে 
জোগাড় বলা হয়। পরবতাতে এ 


০ এ 


// 


মে'১৩ 


কারণে আবাদি মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি 
পেতে পারে না। সেই কারণসমূহ 
উল্লেখ করে তিনি লিখেন যে- এতে 
স্পষ্ট হল যে, আবাদি সীমা অতিরিক্ত 


পুরণের জামিন 1” 

এখানে আরেকটি ভুল নিরসন হওয়া 
উচিত মনে করছি। তা হল: এই 
অসংখ্য শুক্রানু ও ডিম্বানু থেকে যাকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীতে আগমনের 
জন্য নিবচিন করেন, সে দুনিয়াবাসীর 
জন্য একজন শান্তির দূত, মহান নেতা, 
মুক্তিদাতা ও বিপ্লবী সৈনিকও হতে 
পারে আবার একজন দুর্বল, বেকুব ও 
সাধারণ লোকও । কিন্তু নিশ্চিত তার 
অবস্থা বর্ণনা করা আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভব নয়। 
পৃথিবীর বুখে এখনও এমন কোন 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি যাতে 
তার প্রকৃত অবস্থা ধরা পড়ে এবং 
মানব পক্ষে এটা সম্ভবও মনে হয় না 
সুতরাং দুনিয়াতে আসার পূর্বে তাকে 
সন্ত্রাস, পাপাচার ও ডাকাত ইত্যাদি 
মনে করার কোন সুযোগ নেই 
কল্পণাপ্রসূ দলিলের ভিত্তিতে দুনিয়াতে 
আগমনের পথে তাকে বাঁধা দেয়া বা 
শুক্রানু ও ডিম্বানুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
করা শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয 
নয়, বরং যৌক্তিকতার আলোকেও তা 
অত্যন্ত নিন্দনীয় । 
হাদীসের আলোকে আল্লাহ তাআলা 
প্রত্যেক ভ্রণের মধ্যে হক ও সত্য 
গ্রহণের ক্ষমতা আমানত রাখা হয়েছে 
কিন্তু তার মাতা পিতা, পরিবেশ ও 
সমাজ তাকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত 
করে । সুতরং মাতা পিতা, সমাজ ও 
সরকার নিজেদের অর্পিত দায়িত্ব 
আদায় না করে, সমস্ত 

শুক্রানু ও ডিম্বান্র ওপর চাপিয়ে 
সূচনালগ্নেই তাকে উৎখাত করে দেয়া 
কোন যুক্তিতে বৈধ হতে পারে না 
বরং এর মাধ্যমে গোটা জাতি একজন 
মহান নেতা ও মুক্তিদাতা থেকেও 
বঞ্চিত হতে পারে বলে যথেষ্ট সম্ভাবনা 
থাকতে পারে । হযরত আবু হুরায়রা 
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নী গ্রহণ করে। কিন্তু তার মাতা 
পিতা তাকে ইহুদি কিংবা খিস্টান 
কিংবা অগ্নিপুজায় রূপান্তরিত 
করেন |” 


যেসকল লোক জন্মবিস্তার ও আবাদি 
বৃদ্ধির কথা বেশী বলে থাকে, তারা 
প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিকভাবে আবাদি 
হ্রাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। অথচ 
জন্মবিস্তারের চেয়ে মৃত্যুর হার কোন 
পযাঁয়ে কম নয় । মুসলমানদের মধ্যে 
জন্মবিস্তার ও আবাদি বৃদ্ধির একমাত্র 
পন্থা হচ্ছে বৈধ শাদি। পক্ষান্তরে 
আবাদি হাসের পন্থা অনেকগুলো 
বিদ্যমান | যেমন- ভিত্তশালীদের মধ্যে 
আরাম আয়েশের কারণে জন্মের হার 
স্বল্প হওয়া, বর্তমান শিক্ষিত সমাজে 
একাধিক সন্তান জন্মানোর প্রতি 
অনিহা, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 
মহিলাদের রাজনীতি ও শাসন 
ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের কারণে 
সন্তান জন্মানো থেকে বিরত থাকা, 
বদঅভ্যাসের কারণে পুরুষতৃ হাস 
পাওয়া বা নিশেষ হয়ে যাওয়া, বর্তমান 

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্বের মাধ্যমে মানুষের 
মৃত্যুর হার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, সন্ত্রাসি 
ও অপহরণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 
মানুষের সংখ্যা হাস পাওয়া, আধুনিক 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় মোটরযানের 
এক্সিডেন্ট, তেমনিভাবে ঝড়-তুফান, 


ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস ও ক্যাসার ও 
অন্যান্য জটিল-কঠিন রোগের মাধ্যমে 
মানুষের মৃত্যুতে জনসংখ্যাহাস পাওয়া 


আবাদির সংখ্যা অতি মাত্রায় হ্রাস 
পেলে তখন জাতীয় জন্মবিস্তার 
আন্দোলন শুরু হয়। সরকারীভাবে 


ইত্যাদি | সুতরাং মানুষের পরিসংখ্যান 
তি বৃদ্ধির দাবি অযৌক্তিক ও 
ব্যর্থ । 

সাধারণত এটাই প্রচার করা হয় যে, 
পশ্চিমা বিশ্ব জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে 
উন্নতি সাধন করেছে। একথা ভুল 
এবং এর সততা প্রতীয়মান করা 
অত্যন্ত দুষ্কর । বরং শিল্প বিপ্রবের পর 
জীবন যাত্রার মান অতি মাত্রায় বৃদ্ধি 
পেলে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার 
জন্য প্রত্যেকে নিজের ইনকাম নিজের 
সত্ত্বার উপর ব্যয় করার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করে এবং অন্যের ব্যয় বহন থেকে 
এক ধরনের মুখ ফিরে নেয় ও অনিহা 
প্রকাশ করে। এই পরিস্থিতি 
মহিলাদেরকে প্রাকৃতিক কর্ম বন্টন 
পদ্ধতির বিরোদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য 
করে এবং শেষ পর্যন্ত তারাও আয়- 
ইনকামের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে 
পড়ে । ফলে তাদের মধ্যে সন্তান 
জন্মানো ও সন্তানের লালন-পালনের 
প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয় এবং তারা 
জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ বেচে নেয়। কিন্তু 
এর দ্বারা পশ্চিমা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
এবং এক সময় তারা একাধিক সন্তান 
জন্মানোর উপর মহিলাদেরকে উৎসাহ 
প্রদান করতে পুরস্কার ঘোষণা করতে 
বাধ্য হয়েছে । 

যেমন- ১৯৪১ খিস্টাব্দে ফ্রান্সে 
মহিলাদের জন্নিয়ন্ত্রণের কারণে 


আল্লামা হারুন বাবুনগরী এঞ্রক্ষ্-এর সুযোগ্য খলীফা এবং জামিয়া 


1 জান্মাতের পথে প্রফেসর মাহফুজুর রহমান 


ইসলামিয়া পটিয়ার ইংরেজি প্রভাষক প্রফেসর মাহফুজুর রহমান (৬৮) ১! 


। এপ্রিল সোমবার সকাল ১১টায় ঢাকা 


হাসপাতালে ! 


। বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তিকাল করেন । পরদিন সকাল ১০টায় নিজ! 
বাড়িতে তার জানাজা সম্পন্ন হয় । জানাজার নামাজের ইমামতি করেন ! 


! আল্লামা মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী । প্রফেসর মাহফুজুর রহমান দীর্ঘ ১৫ বছর! ২ 
! জামিয়া পটিয়ায় ইংরেজি প্রভাষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন । মৃত্যুকালে ! 


৷ তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ১ মেয়ে ও দেশ-বিদেশে অসংখ্য ছাত্র রেখে যান । ॥ 


জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়। অধিক সন্তান জন্মানোর 
উপর বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও 
পুরস্কার ঘোষণা করা হয় । একইভাবে 
জার্মানি ও ইটালিতেও অধিক সন্তান 
জন্মানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জন 
সংখ্যা বৃদ্ধির পথ প্রসস্ত করতে বাধ্য 
হয়েছে। এই ধারা এখনও চালু 
রয়েছে। 

পক্ষান্তরে ইসলাম অর্থ ব্যবস্থার উপর 
সুদ, জুয়া, লটারী ও গুদামজাত করণ 
নিষিদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তিগত 
সম্পদের উপর যাকাত, উশর, টেক্স 
এবং মীরাছের বিধান জারি করে জীবন 
যাত্রার মান অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার 
পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে। 
অপরদিকে মহিলাদেরকে মীরাছের 
অংশীদার, স্বামীর উপর ত্ত্্রীর 
খোরপোষ অত্যাবশ্যক করে তাকে ঘর 
থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন মিটিয়ে 
দিয়েছে । কোন প্রয়োজনে বের হওয়ার 
দরকার হলে পদরি বিধান নাধিল করে 
নারী পুরুষের অবাধ মিলামেশার পথ 
রুদ্ধ করে আল্লাহ প্রদত্ব কর্ম অর্থাৎ 
সন্তান জন্মানো ও সন্তানের লালন- 
পালনের পথ থেকে যাবতীয় 
প্রতিবন্ধকগ্ডলো চিরতরে নিঃশেষ করে 
দিয়েছে । সুতরাং ইসলামে মহিলাদের 
জন্নিয়ন্ত্রণের চিন্তায় পড়ার কোন 
প্রয়োজন নেই । ইসলাম তাকে তার 
ডি রা প্রাপ্য অধিকার 


৯ সা আপনার যাবতীয় 
প্রশ্নের উত্তর চাইতে ইচ্ছে করলে 
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী 
ওসমানী লিখিত যবৃতে বিলাদত গ্রন্থটি 
দৃষ্টিপাতযোগ্য | 


2ম 


১ ড. হারুন ইয়াহইয়া, আলাহ কি নিশানিয়া, 
পৃ. ১০০ 
2555 যবতে বিলাদত, 


পৃ৪ 
প্র নারি আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: ১৩৫৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞজ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।”* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থ্িরিতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ ঘ্ারা খণ্ডন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুনাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ।] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণা নামায; 


রাকাআতসমূহ 


জুমু'আর নামায 
জুমুআর নামায সর্বমোট বার 
রাকাআত । চার রাকাআত সুন্নাত, দুই 
সুমাত । 

জুমু'আর অতিরিক্ত আমল 

জুমু'আর গোসল, শুরু সময়ে মসজিদে 
যাত্রা, হেটে যাওয়া ও সাওয়ার না 
হওয়া, ইমামের নিকটবর্তী বসা, 
যত্রসহকারে খুতবা শোনা এবং অযথা 
কোনো কথা না বলা। হযরত আওস 
ইবনে আওস আস-সাকাফী ্্ট হতে 
করেছেন 


ঃ £ 
7-৪৮ক/০৩৬০ 
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মে'১৩ 


54968625805 
135৩০ ৪54০ 
“যে জুুআর দিন ভালভাবে গোসল 
করে, জুমু'আর শুরু সময়ে মসজিদে 
পায়ে হেটে ও সওয়ার না হয়ে গমন 
করে এবং ইমামের নিকটবর্তী হয়ে 
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“যে জুমু'আর দিন গোসল করে, স্বীয় 


দীড়ায়, মনোযোগ সহকারে খুতবা 
শুনে এবং কোন অযথা কথা না বলে, 


স্ত্রীর খোশবু ব্যবহার করে (যদি স্ত্রীর 
কাছে থাকে), উত্তম কাপড় পরিধান 


তাহলে সে প্রতিটি কদমে একবছর 
রোযা রাখার ও রাত জাগরণের 
সওয়াব পাবে 1২ 


হযরত আমর ইবনুল আস ঞ্্ট থেকে 
করেছেন যে, 

৩ ০০ ক তে এসি ৬৫ 
১১ ০ এ 6৫ ৬! আাঠি। ৩৯৪ 


করে, মসজিদে মানুষের কাধ অতিক্রম 
করে সামনে বসে না (অর্থাৎ ইমামের 
নিকটবর্তী হয়ে যেখানে জায়গা পায় 
সেখানে বসে) এবং খুতবার সময় 
কোনো কথা না বলে, তাহলে এই 
নামায মুসল্লির জন্য পূর্ববর্তা জুমুআ 
থেকে এই জুমুআ পর্যন্ত অথবা এই 
জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর জন্য 
গুনার কাফফারা হয়ে যাবে । আর যে 
খুতবার সময় সময় কথা বলে মানুষের 
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কীধ অতিক্রম করে, সে শুধু যুহরের 
নামাযের সওয়াব পাবে 1” 


জুমু'আর আগের সুন্নাত 

জুমু'আর আগে চার রাকাআত সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদা । হয়ত ঘর থেকে এই সুনাত 
পড়ে আসবে অথবা মসজিদে ইমাম 
সাহেবের খুতবা শুরুর আগ পর্যন্ত এই 
সুনাত আদায় করে নেবে । তবে খুতবা 


হলে যে পরিমাণ সম্ভব নামায পড়ে 


এটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন, 


আর যদি ইমাম সাহেব খুতবার জন্য 
বের হয়ে যায়, তাহলে খুতবা ও নামায 
সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকে, 


কিন্ত তা সত্তেও সাহাবায়ে কেরাম 
ঘা্-এর আমল দ্বারা এর সমর্থন 
পাতি যায়। ইমাম তিরমিযী এ 


তাহলে যে সপ্তাহে এই গ্তনাহ সম্পাদন 
করেছে, তাতে তা ক্ষমা না হয়ে 
তা 


শুরুর পর এই সুন্নাত আদায় করা 
যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা রর 
করেছেন, যা 

৬৫০ ০] এ 7 449 ১০ 
2.4 525116০ পু পর্দ ৪28 ০৮৫ 
০৪ পি শপ রি খে 95৬ 
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ধর 
'যে গোসল করে জুমুআর নামাঁষে 
উপস্থিত হয় অতপর যে পরিমাণ 
তওফীক হয় নামায আদায় করে 


ইমামের খুতবা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত চুপ 
থাকে, এরপর ইমামের সাথে নামায 


রবত জুমুআ এবং 
তিনদিন মিলিয়ে মোট দশদিনের গুনাহ 
ক্ষমা করা হবে ।* 


হযরত নুবাইশা ক্ষ হতে বর্ণিত, নবী 
করীম ক্র্টী ইরশাদ করেছেন, 


224. প 5221121০155 167 
এ চল) ০979 191) 
ডিন 2540-8০848 
এ ও এ 1 10217 
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৮৮১৪ নিট এ 
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গল 
“মুসলমান যখন জুমুআর দিন গোসল 
করে মসজিদের দিকে রাওনা হয়, 
কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে, 
ইমাম সাহেব খুতবার জন্য বের না 


মে'১৩ 


হযরত সালমান আল-ফারিসী রঃ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ টি 
থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, 
রর 


রো 22221 93 তি 9৬ ঘা) 
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.(242 545? 


থেকে বর্ণিত, নবী করীম ্ঞ্ ইরশাদ 


করেন, 
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তিল 


“যে কোনো পুরুষ জুমুআর দিন 
গোসল করবে, খুব ভালোভাবে 
পবিত্রতা অর্জন করবে এবং নিজের 
কিংবা স্ত্রীর কাছ থেকে সুগন্ধি লাগিয়ে 
অতপর জুমুআর জন্য বের হবে, তবে 
মানুষের গদানের ওপর দিয়ে অতিক্রম 
করবে না । তারপর তাওফিক অনুযায়ী 
নামায পড়বে অতঃপর ইমাম যখন 
খুতবা দেবে তখন নিশ্ুপ থাকবে, 
তাহলে তার এক জুম'আ হতে অন্য 
জুমআ পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা 
হবে ।”* 

এই সকল হাদিস দ্বারা জুমু'আর আগে 
নফল নামায প্রতীয়মান হয়, কিন্তু 
এতে নির্দিষ্ট কোন রাকাআতের কথা 
বলা হয়নি । তবে হযরত আবদুল্লাহ 


ইবনে আব্বাস /ান্লন-এর রিওয়ায়তে 

চার রাকাআস্ত ষ্টভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। 

এ যা 5354 

3৬5 045৬৮ 

(082 545 

“নবী করীম আজ জুমুআর আগে 


একসাথে চার রাকাআত নামায 
আদায় করতেন ।”* 

এই হাদিস যদিও বর্ণনাকারীর দিক 
থেকে দুর্বল, হাদিস বিশারদগণ 


“তিনি জুমুআর আগে চার রাকাআত 
আদায় করতেন এবং জুমুআর পরে 
চার রাকাআত আদায় করতেন 1” 


এই হাদিস যদিও এখানে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞ্ষ-এর 
কিন্ত ইমাম তাবারানী একই হযরত 
আলী ক্ষ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ একট থেকে “মারফু* হিসেবে 
রিওয়ায়ত করেছেন যে, নবী করীম 
ষ্টী জুমুআর আগে এবং পরে চার চার 
রাকাআত নামায আদায় করতেন ।৯ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (জাই 
ও হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই রঞ্ট 
থেকেও জুমুআর আগে চার রাকাআত 
সুনাত প্রমাণিত রয়েছে ।* 

ইমাম ইবরাহীম আন-নাখায়ী এ 
বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (নাই 
জুমুআর আগে চার রাকাআত নি 
(সুন্নাত) পড়তেন 1১১ 

সুতরাং জুমু'আর পূর্ববর্তী চার 
রাকাআত সুনাত এসব দলিল দ্বারা 
ভাবে প্রতীয়মান হয়। এ 
সুনাতকে মনগড়া বা ভিত্তিহীন বলে 
দাবী করার কোন সুযোগ নেই 
জুমুআর পরবর্তী চার রাকাআত ও দুই 
রাকাআত মিলে মোট ছয় রাকাআত 


122 21 [ (৫41 ১০ 1) 
হা 
“তোমাদের মধ্যে যে জুমুআ পড়ে সে 


যেন জুমুআর পর চার রাকাআত নামায 
পড়ে 1৯২ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 

হতে বর্ণিত, 

এ শা 2 ত9 ৪৫ হী 
475 

“তিনি জুমুআর আগে চার রাকাআত 

আদায় করতেন এবং জুমুআর পরে 

চার রাকাআত আদায় করতেন 1১৩ 


হযরত সালিম তার পিতা থেকে 
রিওয়ায়ত করেছেন যে, রি 
০4৫০0444৭0৬ 218 
(0249 
'নবী করীম এ: জুমু'আর পর দুই 
রাকাআত নামায আদায় করতেন ॥ 
হযরত আলী লা থেকে বর্ণিত, . _ 
6:০৬ 2 01245 2) 
7 


“তিনি জুমুআর পর দুই রাকাআত 
অতপর চার রাকাআত পড়ার আদেশ 
দিতেন । 

হযরত আতা ঞ্রঞ্ছ বর্ণনা করেছেন যে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
কও জুমুআর পর দুই রাকাআত 
অতপর চার রাকাআত আদায় 
করতেন 1১৫ 
ইমাম আবু হানিফা প্লে ও ইমাম 
মুহাম্মদ ঞ্ক্ছি-এর মতে জুমুআর পর 
সুন্নাত চার রাকাআত, কিন্তু ইমাম আবু 
ইউসুফ এজি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (য়া ও হযরত আলী ৪্ট-এর 
আমল থেকে ছয় রাকাআত প্রতীয়মান 
করেছেন । ইমাম সারাখসী এ্জ্ছ সব 
রিওয়ায়তকে সমন্ষিত করে ছয় 
রাকাআত পড়া উত্তম বলে মতব্যক্ত 
করেছেন | তবে প্রথমে চার রাকাআত 
অতপর দুই রাকাআত আদায় করা 
হবে, যাতে সুনাত ফরযের সাদৃশ না 
হয় 1১৬ 


শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে 
থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত যে, তিনি 
জুমুআর পর চার রাকাআত পড়ার কথা 
বলেছেন। তবে সাহাবায়ে কেরাম 
(লট থেকে ছয় রাকাআতের কথাও 

ত রয়েছে। 


লই 


মে'১৩ 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী 


নবী করীম জর্জ কিংবা কোন সাহাবী, 


উসমানী (দা. বা.) আল্লামা আনোয়ার 


তাবেঈন বা তাবেতাবেঈন থেকে 


শাহ কাশ্ীরী ঞ্রক্ষই-এর বরাত দিয়ে 
উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হযরত 
আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(া্-এর আমল অনুসারে প্রথমে দুই 
রাকাআত অতপর চার রাকাআত 
আদায় করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ৯৮ 
জুমু'আর খুতবা 

জুমুআর খুতবার দুটি আরকান এবং 
ষোলটি সুন্নাত ও আদাব রয়েছে । দু*টি 
রুকন হল: 

ক. জুমুআর সময় হওয়া, 

খ. যে কোনো ধরনের যিক্র করা । 
সুন্নাত ও আদাবের মধ্যে একটি হল 
খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং অপরটি হল 
খুতবা আরবীতে হওয়া । জুমুআর 
খুতবায় ওয়ায-নসীহত থাকা খুতবার 
একটি অভ্যন্তরীণ আদব, খুতবার মূল 
লক্ষ্য নয়। বরং খুতবার মূল লক্ষ্য 
হচ্ছে যিকির এবং অন্যতম সুনাত হল 
আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান ৷ কুরআন 
করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 

8 ৩5 ১৯) ৫৯৮ 9 কিল ৫5 প্র 
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“জুমুআর দিনে যখন নামাযের আযান 


আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় 
জুমুআর খুতবা প্রদান করা প্রমাণিত 
নেই । অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই 
আজমী ভাষা জানতেন এবং অনারবী 
লোকেরা ইসলামগ্রহণের প্রেক্ষাপটে 
তার প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু তা সত্তেও 
গোটা মুসলিম জাতি সর্বকালে আরবী 
ভাষাতেই খুতবা প্রদান করে 


আসছেন । 

সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় 
খুতবা প্রদান করা নাজায়েয ও 
বেদআত | তেমনিভাবে এক খুতবা 
আরবীতে এবং অপর খুতবা 
মাতৃভাষায় প্রদান করা কিংবা জুমুআর 
খুতবা আরবীতে প্রদানের পর পরই 
নামাযের পূর্বে মাতৃভাষায় তা অনুবাদ 
করা, এগুলোও নাজায়েয, বেদআত ও 
সুনাত পরিপন্থী । তা থেকে বেঁচে থাকা 
অত্যাবশ্যক | 

তবে জুমুআর নামাযের পর যদি প্রদত্ত 
খুতবার অনুবাদ করা হয়, তবে তাতে 
কোন সমস্যা নেই, বরং তা ভাল 
কাজ । তদ্রপভাবে যদি খুতবার আগে 
ওয়ায করা হয়, তবে তাতেও খুতবার 
ব্যাখ্যা বর্ণনা করা জায়েয আছে 
অনুরূপভাবে ঈদের খুতবার পর 


দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর 
স্মরণের পানে তড়া কর এবং 


যেহেতু নামায নেই, তাই ঈদের খুতবা 
প্রদানের পর পরই মাতৃভাষায় তার 


বেচাকেনা বন্ধ কর । এটা তোমাদের 
জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ ।”৯ 

এখানে যিকরুল্নাহ থেকে জুমুআর 
খুতব উদ্দেশ্য । জুমুআর ফযীলত 
সংবলিত একটি দীর্ঘ হাদিসে নবী 
করীম এ্ঞ্জ ইরশাদ করেছেন যে, 
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41625 
“ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হয়, 
তখন ফেরেশ্তাগণ আমল নামা বন্ধ 
করে যিক্র বা খুতবা শোনার জন্য 
উপস্থিত হয়ে যায় 1২০ 
তাফসীর বিশারদগণও উল্লেখ করেছেন 
যে, এখানে যিক্র থেকে আল্লাহর 
যিক্র ও নামায উভয়টাই উদ্দেশ্য ২১ 


অনুবাদ পেশ করা জায়েয । তবে এ 
ক্ষেত্রেও উত্তম হল মিম্বার ছেড়ে অন্যত্র 
তা পেশ করবে যাতে খুতবা ও গায়রে 
খুতবার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে 
যায় 1২২ 


জুমু'আ ছুটে যাওয়া 

ইচ্ছাকৃতভাবে জুমুআ পরিত্যাগ করা 
কোন মু'মিন মুসলমানের ব্যাপারে 
কল্পনাও করা যায় না । কেননা, হযরত 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর টু হতে 
বর্ণিত, নবী করীম জজ ইর 
০৩০০৮] ৮৪৪১৩ ৬০9৯ 84220 
৪৫৮268০০4১5 পা/গ5 8৮ 
১৪০৩ ৮১ ৮05 এ ঝা ০সস্প এ 
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'অবশ্যই লোকেরা যেন জুমুআ 
পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে, 
অন্যথায় আল্লাহ তা'য়ালা তাদের 
তারা গাফিল লোকদের দলভুক্ত হয়ে 
যাবে ২৩ 

কিন্তু যদি অনিচছাকৃতভাবে কারো 
তাহলে তার ওপর যুহর নামায আদায় 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক ৷ 
সে যেন কখনো একথা মনে না করে 


নিন ঙঁ ৪ ক এ| 0550 0৩) 
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৯ ও্রপ্যি্ছি 
নামাযে “সূরা সাব্বিহিসমা" এবং “হাল 


আতাকা' পড়তেন। তিনি আরো 
বলেন- যখন ঈদ ও জুমআ একই 


2১52 


3 শা 


যে, জুমুআ ছুটে গেছে যুহরও পড়তে 


দিনে একত্রিত হয়ে যেত, তখনও তিনি 


হবে না। বরং তাকে অবশ্যই যুহর 
নামা আদায় করতে হবে ।৯ 


জুমু'আর মাসনূন কিরাআত 
জুমু'আর নামাযে প্রথম রাকাআতে 
সূরাতুল জুমআ" এবং দ্বিতীয় 
টা “সুরাতুল মুনাফিকুন' কিংবা 
গাশিয়া' পড়া সুন্নাত, নবী 
রে থেকে তা প্রমাণিত রয়েছে 
চু ইবনে আবু রাফে" বলেন, 
মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা 
কে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করে মক্কায় 
চলে যায় । হযরত আবু হুরায়রা রর 
জুমু'আর নামায পড়ালেন এবং তাতে 
প্রথম রাকাআতে সূরা জুমুআ ও দ্বিতীয় 
রাকাআতে সূরা মুনাফিকুন পড়লেন 
বললাম আপনি আজ যে সূরাদ্বয় পাঠ 
করছেন, কুফা নগরীতে হযরত আলীও 
কট এই শা ঠন্ছ | তখন 


বলেন, হযরত যাহ্হাক এজ হযরত 
নুমান ইবনে বশীর ্্প-কে পত্র 
লিখলেন, জুমুআর দিন নবী করীম জী 
সূরা জুমুআ ছাড়া আর কি পাঠ 
করতেন? তিনি উত্তরে লিখলেন, “সুরা 
হাল আতাকা* পড়তেন 
হযরত নুমান ইবনে বশীর 
বর্ণিত, 


মে'১৩ 


ক থেকে 


উভয় নামাযে এই দুই সূরা 
পড়তেন ৯ 


/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


+ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
থেকে বর্ণিত: 4৫০ ৩৯৪0 ৫192) 

২. আবু দাউদ, তআস-সুনান,  আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৯৫, হাদীস: ৩৪৫ 

আবু দাউদ, এজ, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: 
৩৪৭ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৫৮৭, ইদীল ২৬ (৮৫৭) 

« আহমদ হাম্বল, আল-মুসনদ, 
১ রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৪, পৃ. ৩২১, হাদীস: ২০৭২১ 

৬ আল-বুখারী, গ্রাজ্, খ. ২, পৃ ৩-৪, 
হাদীস: ৮৮৩ 

*+. ইবনে মাজাহ, আ7স-সনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৫৮, হাদীস: 
১১২৯ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিভল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৪০১, হাদীস: ৫২৩ 


৯ আত-তাবারানী, আল-মু্জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 


মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৯৫৫৫ ও 
খ. ১১, পৃ. ৩৬৮, হাদীস: ১২০৩৬ 

১* (কে) কাশীরী, সাআারিফুস স্নান শরহ 
স্বনানিত তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ 


কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, 
তি (খ) আয-যায়লায়ী, নসরুর রায় 
লেবনান ও দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল 
ইসলামিয়া, জিন্দা, সাউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৮ হি. ₹ ১৯৯৭ খি.), খ. ২, 
পৃ. ২০৬, (গ) ইবনে মাজাহ, গ্রাঁওভ্ু, খ. 
১, পৃ. ৩৫৩, হাদীস: ১১১৪ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. 
৪৬৩, হাদীস: ৫৩৬৩ 

১২ মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৬০০, হাদীস: 
৬৮ (৮৮১) 

»* আত-তিরমিযী, প্রাক, খ. ২, পৃ. ৪০১, 
হাদীস: ৫২৩ 

১ মুসলিম, প্রাঙক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০১, হাদীস: 
৭২ (৮৮২) 

*« আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ৪০১, 
হাদীস: ৫২৩ 

** (ক) আস-সারাখসী, আাল-মবসৃত, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৩ ধ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৭১ খে) ইবনে 
মাযা, জাল-সনহীডুল রূরহানী ফিল ফিকাহিন 
নুমানী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ৯ 
8 খ. ১, পৃ. 8৪৫ 

১* ইবনে তায়মিয়া, মুখতসারত্ল ফাতাওয়া 
আল-মিসারিয়া, ' দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৭৯ 

*৮ বিচারপতি তকী ওসমানী, দরসে তিরমিযী 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ₹ ২০১০ খি.), 
খ. ২, পৃ. ৩০১ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-জুয়ুতা, ৬২:৯ 

২ আল-বুখারী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৩, হাদীস: 
৮৮১ 

২ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
রা দারু তাইয়িবা, বয়রুত, লেবনান, 

পৃ. ১২২ 

নি ৩ মুহাম্মদ শফী, জওয়াহিরক্ল ফিকহ, 
খ. ১, পৃ. ৩৪৯-৩৬৯ 

২৩ মুসলিম, গ্াগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯১, হাদীস: 
৪০ (৮৬৫) 

২ ইবনে মাযা, এাওজ্ খ. ২, পৃ. ৪৬৮ 

২৫ মুসলিম, গ্রাঙজ, খ. ২, পৃ ৫৯৭, হাদীস: 
৬১ (৮৭৭) 

২ মুসলিম, গ্রাঁঙজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৮, হাদীস: 
৬৩ (৮৭৮) 

২৭ মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯৮, হাদীস: 


৬২ ৮৭৮) 
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কবির ভাষায়: “জন্মিলেই যে মরিতে 


ছিলেন আখলাকে নববীর জিন্দা 


হয়” এ বাক্যটিকে অস্বীকার করার মত 


সানিধ্যে অংকুর থেকে মহীরুহে 


নমুনা । সারাক্ষণ হয়তো কুরআন 


পরিণত হয়েছেন তীদের মধ্যে 


হয়ত পৃথিবীতে কেউ নেই। কিন্তু 


তেলাওয়াত করতেন নয়তো কিতাব 


এরপরও কিছু কিছু মৃত্যু দেশ, জাতি, 


অধ্যয়নে রত থাকতেন । ইসলামি 


সমাজ, ধর্মের ক্ষেত্রে এমন শৃণ্যতার 


উল্লেখযোগ্য হলেন, পটিয়ার প্রথম 
শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমাম আহমদ 


কিতাব-পত্রের আঁকে-বাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য 


সৃষ্টি করে, যে শৃণ্যতা সহজে পুরণ হয় 
না। গত ১৯ মার্চ ১৩ ইং রোজ 
মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটের সময় 
ঠিক তেমনই একজন মহান মুরুববী 
আন্নামা হাফেজ কাসেম ঞ্ক্ছ (প্রকাশ 
বা'জী হুযুর) মহান প্রভুর ডাকে সাড়া 
দিয়ে আমাদেরকে এতীম করে 
পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। এ মুহূর্তে 
স্ৃতিপটে ভেসে উঠছে হাসান বসরী 
রহ. এর এতিহাসিক উক্তি, একজন 
আলেমের মৃত্যু ইসলামের জন্য ছিদ্র 
স্বরূপ, যার পূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য 
কোন বস্ত দ্বারা সাধিত হয় না। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৬৪ 
বছর । তিনি ৪ ছেলে ও ৬ মেয়েসহ 


হাজার-হাজার ছাত্র-ভক্ত রেখে 
গেছেন । 

দেশের এঁতিহাসিক বিদ্যাপীঠ আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


প্রবীণ মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ 
কাসেম এ্রক্-এর মৃত্যু নিছক এক 
ব্যক্তির মৃত্যু নয়, বরং একজন 
অসাধারণ জ্ঞানসাধকের মর্মন্তুদ ইতি । 
মাওলানা মীর কাসেম এঞ্রঞ্রছ ছিলেন 
একজন অসম প্রতিভাবান মানুষ । 
এমন প্রতিভা পৃথিবীতে ক্ষণে-ক্ষণে 
জন্মে না, এর জন্য পৃথিবীকে বহুকাল 
অপেক্ষা করতে হয় । সারাজীবন তিনি 
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বিচরণের ফলে তাঁর মস্তিষ্ক ছিল ইলমে 
নববীর বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার । 


জন্ম ও বংশপরিচয় 

মাওলানা হাফেজ কাসেম এছ চট্টগ্রাম 
জেলার এঁতিহ্যবাহী আনোয়ারা থানার 
'রুদুরা* গ্রামে আনুমানিক ১৯৪৯ সালে 
এক সম্্রান্ত মুসলিম পরিবারে জনুগ্রহণ 
করেন । তার পিতা জামিয়া পটিয়ার 
তৎকালীন শায়খুল হাদীস আল্লামা 
হাফেজ আমীর হোসাইন এক (প্রকাশ 
মীর সাহেব হুযুর) । মাতা জাহানারা 
বেগম । 


শিক্ষা-দীক্ষা 
লেখাপড়ার হাতেখড়ি 
পটিয়াতে । তার জীবনের একটি 


অন্যতম বিদযাপী) অল-জামিয় আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ায় ৷ পরিশেষে ১৯৭৪ 
সনে তিনি কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে 
হাদীস সেমাপনী বর্ষ) সমাপ্ত করেন । 


শিক্ষক ও সহপাঠীবৃন্দ 
প্রখর মেধা ও তুখোড় স্মৃতিশক্তির 
মিরা হারিতদা রাতে 


সাহেব এরই, শায়খুল হাদীস আমীর 
হোসাইন এ্জ্ছি, খতীবে আজম 
আল্লামা সিদ্দিক আহমদ এছ, মুফতী 
ইবরাহীম এ্রজ্ছি, আল্লামা আলী 
আহমদ বোয়ালভী এজি, আল্লামা 
নুরুল ইসলাম কদীম ঞ্রজ্ছি, আল্লামা 
ইসহাক গাজী (রাযি, ফকিহুল মিল্লাত 
মুফতী আবদুর রহমান, 
সাহিত্যিক সুলতান 


সাহেব) এবং হাফেজ মাওলানা মুসা 
লি | 


আধ্যাত্মিক সাধনা 


তিনি ইলমে জাহেরীর সাথে-সাথে ইলমে 


বাতেনী তথা তাসাউফ-সুলুকের 
রাজপথেও ছিল তাঁর সরব পদচারণা । 
পটিয়ার বিখ্যাত বুজুর্গ ও জামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী আজিজুল 
হক ঞল্ছি-এর হাতে গড়া শাগরেদ 
মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী 
ঞ্ক্ছি-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে 
তাঁর আত্মিক তত্ত্বাবধানে সারাজীবন 
নিজেকে পরিচালিত করেন । 


শিক্ষকতা 


__'্টু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 
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পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতা দিয়ে 
প্রবেশ করেন কর্মজীবনে | উচ্চশিক্ষার 
প্রবল আকাংখা সত্তেও টেকনাফ 
জামিয়ার তৎকালীন পরিচালক 
মাওলানা শফিকের প্রবল জোরাজুরিতে 
যোগদান করেন টেকনাফ জামিয়ায় 
কয়েকবছর পর যোগদান করেন 
রাঙ্গুনিয়ার কোদালা মাদরাসায় 
এরপর চলে আসেন আনোয়ারা 


এরপর তিনি যোগদান 
বন্দরনগরী চট্টগ্রামের এতিহ্যবাহী 
জামিয়া মাদানীয়া শুলকবহরে | উক্ত 
প্রতষ্ঠানগুলোতে তিনি দরসে নেজামীর 
প্রায় সব দুবেধ্যি গ্রন্থের দরস 
সুচারুরূপে প্রদান করেন । 


অবশেষে আনুমানিক ১৯৯০ সালে 
তিনি উট্গ্রামের এতিহ্যবাহী জামিয়া 
পটিয়ায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান 
করেন এবং আমৃত্যু প্রায় ২২ বছর 
জামিয়ার শিক্ষকতার মহান খেদমত 
আঞ্জাম দেন। পটিয়া মাদরাসায় তিনি 
নাসাঈ শরীফ, মুওয়াত্তা মালেক, 
মুওয়ান্তা মুহাম্মদ, জালালাইন 
শরীফসহ দরসে নেজামীর প্রায় সকল 
গ্রন্থই নিপুনভাবে পাঠদান করেন। 
তিনি অনেকদিন পর্যন্ত জামিয়ার 
ছাত্রাবাস তন্ত্বীাবধায়কের দায়িত্ব আঞ্জাম 
দেন । তার ছাত্রদের তালিকা অনেক 
দীর্ঘ । তার সানিধ্যে হাজার হাজার 
মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুফতি, 
আদর্শবান লেখক, বক্তা, রাজনীতিবিদ 
তৈরি হয়েছে। যারা দেশ-বিদেশে 
সর্বত্র দীনের বহুমুখী সেবায় রত 
রয়েছে । 


সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণ 

নিভৃতচারী এ মহান আধ্যাত্মিক 
মনীষীর জীবনের যে বিষয়টি সবচেয়ে 
বেশী প্রতিভাত হয়েছিলো, তাহলো 
সুনাতে রাসুলের পাবন্দি। মৃত্যুর চার 
বছর পূর্বে থেকে তিনি চলাচল করতে 
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পারতেন না। খাদেমদের কাঁধে ভর 


কাউকে পরোয়া করতেন না । ইমানের 


দিয়ে চলাফেরা করতে হতো | এমন 
অপারগ অবস্থায়ও কখনো তিনি 


বলে বলীয়ান এক মর্দে মুজাহিদ 
ছিলেন তিনি । 


জামাত ত্যাগ করেন নি । যেমন, রাসুল 
আটে শেষ বয়সে হযরত আববাছ ও 


সততা, উদারতা ও কোমলতার 
পাশাপাশি তার মধ্যে জ্বলজ্বল করত 


হযরত আলী রক্-এর কীধে ভর দিয়ে 


নিভীকিতা ও অটলতা । তাঁর মধ্যে ছিল 


জামাতে শরীক হতেন । শেষরাত্রে 


হদয়বৃক্তি, সাথে ছিল প্রজ্ঞা। 


তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার প্রশ্নই আসে 
না। আর সারাক্ষণ কুরআন 
তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন । 


অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও 

সরলতা. 

একটি হাদীসে আছে, 

২০9 29৫ ৮৯১27 
টে 


'ইমানদার সাধাসিধে ও ভদ্র হয় আর 
মুনাফিক ধোঁকাবাজ ও ইতর হয় ।” 


আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিমগ্ন, 
কিন্তু সাথে ছিল কর্মসচেতনতা । তাঁর 
ব্যক্তি চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং 
উত্কর্ষের পূর্ণতায় অভিষিক্ত । 
দেয়ানতদারিতে স্বচ্ছতা এবং অঙ্গীকার 
পূরণে কঠোর নিয়মানুবতীতা মেনে 
চলতেন। কোন ধরনের বদ অভ্যাস 
তাঁর জীবনকে কলুষিত করতে 
পারেনি । বিনয়, ভদ্রতা ও 
সৌজন্যেবোধ তার চরিত্রের ভূষণ | 
পরিচ্ছনন অন্তরের অধিকারী এ মনীষীর 


সাধাসিধে ও সরলতা ছিলো হুযুরের 
অনন্য বৈশিষ্ঠ্য । হুযুরের এক পুত্র 
(মাওলানা ওবাইদুল গাফির বর্তমানে 
আরব-আমিরাত প্রবাসী) একমাস 
পর্যন্ত সাইকেলে তেল দেওয়ার জন্য 


জীবনের অভিধানে গীবত, হিংসা- 
বিদ্বেষ, ছিদ্রান্বেষণ, স্বার্থপরতা নামক 
কোন শব্দ ছিল না বললেই চলে। 
সৌম্যদর্শন ও কান্তিমান তেমনি অন্ত 


হুযুর থেকে টাকা নিয়েছিল | সাইকেলে 
যে তেল দিতে হয় না এটাও তিনি 


রের বিশালতায় ভিতরেও এশ্চর্য মন্ডিত 
ও দীপ্তিময় | সুবর্ণ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় 


জানতেন না। একবার তিনি মুফতী 


কোন দুনিয়াদারের কাছে মাথা নত 


আবদুল হালীম বুখারীর (বর্তমান 
পরিচালক ও শায়খুল হাদীস) কক্ষে 


করার চাইতে দারিদ্রের তীব্র কষাঘাত 
সইতে তিনি ছিলেন অভীন্মু। প্রচার 


প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি 


বিমুখ এ সাধক পুরুষ কৃচ্ছসাধনাকে 


ল্যাপটপে কিতাব অধ্যয়ন করছেন; 
তিনি তো ল্যাপটপ চিনেন না। তিনি 
তাড়াতাড়ী তৎকালীন পরিচালক 
মাওলানা নুরুল ইসলাম বৃদীম এছ 
এর কাছে বিচার দিলেন যে, হুযুর, 
বুখারী সাহেব মাদরাসায় টেলিভিশন 
দেখছে । 


কেমন ছিলেন তিনি? 

ব্যক্তিগত জীবনে মাওলানা মীর কাসেম 
ছি ছিলেন শিশুর মতো সরল, 
নিরহংকার। তিনি সৎসাহসের 


সম্বল করে পথ চলেছেন । 


সন্তান-সন্তুনি 

তিনি ছিলেন ৪ ছেলে ও ৬ মেয়ের 
জনক । ছেলেদের মধ্যে প্রথম 
তিনজনই (যথাক্রমে, মাও. ওবাইদুল 
গাফের, মাও. সালেম জান ও মাও, 
তাহের) পটিয়া মাদরাসায় পড়ালেখা 
সমাপ্ত করে বর্তমানে আরব-আমিরাতে 
অবস্থান করছেন । আর কনিষ্ট ছেলে 
মু. রহমত উল্লাহ বর্তমানে জামিয়া 
পটিয়ায় জামাতে ছুয়ামে অধ্যাপনায় 


অধিকারী একজন আলেমে দীন 
ছিলেন । সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলতে 


রত আছে । আর হুজুরের মেয়েরা 
হচ্ছে, যথাক্রমে আয়েশা সিদ্দিকা, 


_____াাা্্ার্্্লরল্্ট আত্তার্তহীদ ৩ 


ম।হ।জী।ব।ন 


খদীজাতুল কুবরা, মরইয়ম, আসমা, 
বিলকিছ ও তৈয়বা | 


ইন্তিকাল ও জানাযা 
হুযুরের ইনতিকাল হয় মঙ্গলবার সন্ধা 
৬.২০ মিনিটে | হুজুরের মৃত্যুসংবাদ 
ছড়িয়ে পড়ার সাথে-সাথে জামিয়ায় 
জনসমাগম বাড়তে থাকে । বুধবার 
সকাল ১১.০০ টায় হুযুরের জানাযার 
নামায জামিয়া প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। 
ইমামতি করেন হাফেজ্জী হুযুর কাছ 
এর সুযোগ্য খলীফা, জামিয়া পটিয়ার 
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস ও তীর 
সুযোগ্য শিক্ষক আল্লামা হাফেজ 
আহমাদুল্লাহ ম. জি. | এরপর তাকে 
আযীষে' দাফন করা হয় । 

ংলাদেশ মাত্র কয়েক বছরের 
ব্যবধানে হরিয়েছে জাতীয় অভিভাবক 
খতীব আল্লামা উবায়দুল হক প্রি 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আযিযুল হক, 
বাংলার বাঘ মুফতী ফজলুল হক 
আমিনী এজি, আল্লামা ইসহাক গাজী 
হ্ছি। আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম 


মৃত্যুর মিছিলে 
সবশেষে যুক্ত হলেন আকাবিরদের মূর্ত 
প্রতিচ্ছবি, সুন্নাতে নববীর প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত, নিভৃতচারী আধ্যাত্মিক ব্যাক্তিতৃ 
আল্লামা হাফেজ কাসেম ধরছি | 

এভাবে আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে 
পাড়ি জমাচ্ছেন একের পর এক 
জাতির অতন্দ্রপ্রহরী, সৎসাহসী ও 
কুরআন-হাদীসের বিদ্বান আলিমগণ | 
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ভবিষ্যত প্রজন্মের আলিম সমাজ ও 
মাদরাসার সচেতন ছাত্রদের উপর | 
জাতির এই মহাক্রান্তিকালে তাঁদের 
মেঘাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশকে পরিবর্তন 
করতে এদের যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প 
নেই। তাই আমাদেরযকে তাঁদের 


মে'১৩ 


রেখে যাওয়া দায়িত্বের যথাযথ 
মূল্যায়নপূর্বক কঠোর অধ্যাবসায় ও 
সাধনার মাধ্যমে একে পালন করতে 
হবে। 

পরিশেষে, হে আল্লাহ! আপনার এই 
প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদাউস 
নসীব করুন। আপনারই এক প্রিয় 
বান্দা ড. ইকবালের ভাষায় বলব, 
আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির 
করে বর্ষণ/সেই ঘরের যেন যত্ব করে 


চিরকাল সুবজের আবরণ! 

আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও 
সহমর্মিতা জানাচ্ছি । আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সকলের সহায় হোন। 
আমীন । 


১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ১৯৬৪ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


জাত ভাওহাদেরপ্াহক হবারানীতিমানা 
*বলিম ৬ মালের এহক হতে যাতে 


হা হতে হলে ব্যাক ড্র ফট, 


00017 1২০5-0১051 


1370 


(61061থ1 ])0$1 


11019, 78103091, 10750 


31101813০08] 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


[5 03, 2, 
00791, [2], [190 
0811, /১02104019121, 
৩10. 4851]. ০০001101195. 


1151700 01100 


0010৩] &4511027 001010163, 7152200 1101600 


1011) 400008 1052550 1151900 


/0508118. 1101800 1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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| পূর্বপ্রকাশিতের পর | 


থেকেও মুসল্লিরা এখানে জুমার নামায 


নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে গেলাম আমরা 
বাহরাইনের জাতীয় মসজিদে | নাম 


আদায় করতে এসেছেন । নামায শেষে 
যখন বের হলাম, পাশেই আলাদা 


মসজিদে ফাতেহ। বিশাল এলাকা 


স্থাপত্যশিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন এ 


সীমানা দিয়ে তৈরি আরেকটি বিরাট 
ভবন চোখে পড়ল । সিলেটি ভাই 
বললেন, এটা হচ্ছে বাহরাইনের 
জাতীয় পাঠাগার | আজ জুমাবার বন্ধ । 


মসজিদ | দূর থেকে যেমন সুন্দর 


না হলে তো ভিতরে ঢুকে দেখতে 


দেখাচ্ছিল, ভেতরে ঢুকে দেখলাম 
আরো মনোরম | দু'তলা বিশিষ্ট এ 


পারতেন । যেহেতু দূরের যাত্রী আমরা, 
তাই বিলম্ব না করে হোটেলের দিকে 


মসজিদে এক সাথে কয়েক হাজার 
মানুষ নামায আদায় করতে পারে । 


রওয়ানা দিলাম । সিলেটি ভাইকে 
ধন্যবাদ জানালাম তার এ সৌজন্য 


সাথে রয়েছে ইসলামিক সেন্টারও | 


আচরণের জন্য ৷ হোটেলে পৌছার পর 


পুরো নাম হচ্ছে “আহমদ ফাতেহ 
ইসলামিক সেন্টার" । একপাশে রয়েছে 
মহিলাদের জন্য পৃথক নামাযের স্থান । 


সবাই ঝটপট দুপুরের খাবার সেরে 
ফেললাম । মালপত্র সব গুছিয়ে, 
হোটেলের লেনদেন পরিশোধ করে 


লক্ষ করলাম, অনেক দূর-দূরান্ত 


যখন আমরা নিজ নিজ গাড়ি স্টার্ট দিই 
তখন বিকাল তিনটা | 
বাহরাইনের এ সংক্ষপ্ত সফরে, 


কিছু মানুষের স্মৃতি বুকে নিয়ে 
আমরাও যখন ফিরছি তখন 
আশপাশের সবকিছু যেন শিল্পী মান্না 
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হচ্ছে। 
“কত স্বগ্রই রোজ উঠে এই কফি 
হাউজে, কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায় । 

কতজন এলোগেলো, কতজনই 
আসবে, কফি হাউজটা শুধু থেকে 


বিকেলগুলো সেই, আজ আর নেই । 

আবার সেই কিং ফাহাদ ব্রিজের ওপর 
দিয়ে বাহরাইন-সৌদি আরব 
চেকপোস্ট পাড়ি দিলাম । দাম্মামের 
একটি সড়ক দিয়ে মিজান ভাই 


হোটেলে, বন্দরে, মার্কেটে কিংবা 


আমাদের আল-খোবরের আরেকটি 


পথে-প্রান্তরে দেশী-বিদেশী অনেকের 
সাথে দেখা হলো । পরিচয় হলো, ভাব 
বিনিময় হলো । তাদের অনেকের সাথে 
হয়তো জীবনে আর কখনোই দেখা 
হবে না । এসব ভাবতে ভাবতে ছবিবশ 
ঘন্টার এ সংক্ষিপ্ত সফরের যখন ইতি 
টানছি, মনটা কেন জানি ভারাক্রান্ত 
হয়ে গেল। পড়ন্ত বিকেলে চলন্ত 
গাড়িতে বারবার মনে হল, স্বপ্নের এ 
দুনিয়ায় কত মানুষ আসে আর চলে 
যায়। তার মধ্যে কিছু মানুষের স্মৃতি 
আজীবন থেকে যায় । পিছনে 
ফেলে আসা 

এমন 


প্রসিদ্ধ সমুদ্র সৈকতে নিয়ে গেলেন। 
চমৎকার জায়গা । একেবারে আরব 
উপসাগরের তীর ঘেষে তৈরি করা 
হয়েছে এ পর্যটন স্পট | একদিকে 
আরেক দিকে বিলাসবহুল সব 
রিসোর্টের নান্দনিক দৃশ্য | মাঝখানে 
সুদীর্ঘ সৈকত । দেখলাম, অনেক 
ফ্যামিলি নিজেদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে 
অথৈ সাগরের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ 
করছেন । পড়ন্ত বিকেলে হিমেল 
হাওয়ার তালে তালে ছোট ছোট 
বাচ্চারা খেলছে সৈকতের পার্কে 
শিকার করছে । আমরাও গাড়ি থামিয়ে 
বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দিলাম খেলাধুলা 
করার জন্যে। আর আমরা 
বয়োজ্যোষ্ঠরা হাটতে হাটতে এক 


নিলাম । আধার ঘনিয়ে এলে আমরা 
গাড়িতে উঠে পড়লাম । বাচ্চাদের খুব 
পছন্দ হলো জায়গাটা । “যেতে নাহি 
মন চায়, তবু যেতে হয়'..অবস্থা 
তাদের । 


[॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 
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বাহরাইনের জাতীয় গ্রন্থাগার 


শফিক ভাই আমাদের জন্য দাম্মামের 


অতঃপর শফিক ভাই আমাদের সাথে 


প্রসিদ্ধ মাছ মার্কেটে অপেক্ষা করছেন । 
পাশের সাগর থেকে জেলেরা মাছ 


কয়েক কিলোমিটার এসে রিয়াদের 
হাইওয়ে দেখিয়ে দিলেন । সাথে উভয় 


শিকার করে সরাসরি এখানে চলে 


গাড়ির বাচ্চাদের জন্য চিপস, জ্যুস 


আসে । আর এখান থেকে রিয়াদসহ 


ইত্যাদি অনেক খাবারও দিয়ে দিলেন । 


সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে সরবরাহ 


শফিক ভাইয়ের কাছ থেকে বিদাষ 


করা হয় । আল-কাতীফ নামক আরো 
একটি সাগর ঘেষা শহর রয়েছে। 
সেখানকার মাছের আড়তও প্রসিদ্ধ । 


নিয়ে এবার সোজা রওয়ানা রিয়াদের 
পথে। মাঝখানে শুধু একটি 
পেট্রোলপাম্পে দাঁড়িয়ে ছিলাম গাড়ির 


উল্লেখ্য, বাহরাইনের বিভিন্ন তীরবর্তী 


তেল নেয়া এবং নামায আদায়ের 


এলাকাও মাছের জন্য খ্যাত। 


জন্য । সারাদিন ঘুরে পাখি যেমন 


সেখানকার মাছ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
দেশে রপ্তানি করা হয়। বাহরাইন 
থেকে মাছ আনা তো কঠিন। তাই 
মিজান ভাই শফিক ভাইকে আগেই 
বলে রেখেছিলেন । দাম্মাম হয়ে যাবার 
পথে তাজা কিছু মাছ নিয়ে যাবো 


সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে যায়, আমরাও 


দাম্মাম ও বাহরাইনে দুইদিনের সফর 
শেষে নিজ গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছি। 
অনেকটা শেষ রাতের মুসাফির । ধুধু 
মরুভূমির বুক চিরে নির্মিত বিশাল 
পিচঢালা সড়কের ওপর দিয়ে 
দ্রুতবেগে ছুটে চলছে আমাদের গাড়ি 
সামনের দিকে । আর পিছনে ফেলে 


আসা স্মৃতিগুলো একের পর এক 
ভেসে মনের পর্দায় । বিশেষ 
করে জাহাঙ্গীর ভাই ও শফিক ভাইয়ের 


অমায়িক ব্যবহারের কথা জীবনে 
কখনো ভুলার মতো নয়। নিজে 
সামান্য বেতনের চাকুরিজীবী হয়েও 
শফিক ভাই যে আন্তরিকতা ও 
উদারতা দেখিয়েছেন তা অনেক সময় 
ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনও করেন না। 
আসলে শফিক ভাইদের মতো এমন 
ভালো লোক আছে বলেই পৃথিবী 
এখনো এতো সুন্দর দেখায়, এখনো 
বাগানে ফুল ফুটে, গাছের ডালে ডালে 
রা গান গায়, কবির কণ্ঠে সুর 


“মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভূবনে, 
দা মাঝে আমি বীচিবারে 
রি 


১৩ দফা দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি 
দেয়া হবে : মুফতি মোজাফফর আহমদ 


হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা ও পটিয়ার আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়ার মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মাওলানা মুফতি মোজাফফর 
আহমদ বলেছেন, “রাসূল এ্্-এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারী নাস্তিক-ব্লগারদের 
ফাসিসহ হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি 
দেওয়া হবে । সরকারের প্রতি ১৩ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে 
তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার নবী-রাসূলদের নিয়ে ইতঃপূর্বে যারা কটুক্তি ও 
বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের ধ্বংস অনিবার্ষ । যুগে যুগে এটা প্রমাণিত হয়ে 
আসছে । যেমন- ফেরাউন, নমরুদ, কওমে লুত, কওমে আদসহ সবাই 
নির্বংশ হয়ে গেছে । ইতিহাস যার জলন্ত প্রমাণ ।' তিনি বলেন, “২০১০ 
সালের ২৫ মার্চ হাইকোর্ট ব্লগারদের বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছিল, তা সরকার 
বাস্তবায়ন করলে আজ দেশের মধ্যে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না ।' 

তিনি আরও বলেন, “বর্তমানে সরকারের মধ্যে একটি মহল তরুণদের দিয়ে 
দেশে ইসলাম ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। সরকার ক্ষমতায় 
আসার পর এমন সব নেতাকে নিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে, যারা বঙ্গবন্ধুর 
জীবদ্দশায় তাকে নিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি করতেন | সেসব মন্ত্রী-আমলাকে নিয়ে 
দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার আজ দেশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ছে । 


সেজন্য শফিক ভাইয়ের অপেক্ষা 
বিলম্ব হলেও এক সময় আমরা 
সেখানে পৌছে গেলাম । দেখলাম, 
মাছের বিরাট মার্কেট ৷ পাশের সাগর 
থেকে ধরে আনা থরে থরে সাজানো 
একদম তরতাজা মাছ । কত প্রকারের 
যে মাছ তার কোনো ইয়ত্তা নেই 
সুবহানাল্লাহ! অনেক মাছ তো ছিনিও 
৷ পাইকারিভাবেই বিক্রি হচ্ছে সব 


ভাইয়ের পরিচিত হওয়ায় বড় বক্সের 
ভিতর বরফ দিয়ে সবকিছু ঠিক করে 
দিলো ওরা । যাতে দীর্ঘ চার/পাঁচ 
ঘন্টার পথে নষ্ট হয়ে না যায়। 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৫] 


খিস্টান জগতের প্রতিনিধি নিযুক্ত 


আরেকটি ফর্দে লেখা ছিল, 


করলাম । এই নাও খিলাফতনামা 


বান্দা আল্লাহর হাতের ক্রীড়ণক | তার 


তবে আমার মৃত্যুর আগে তা প্রকাশ 


বললেন 


করতে পারবে না । প্রত্যেক গোব্রনেতা 


নিজস্ব কর্মক্ষমতা নাই । যেমনে 
নাচাও, তেমনি নাচি। শরীয়তে 


বেজায় খুশি ৷ ভাবেন, তিনিই আগামী 


আদেশ-নিষেধ যা এসেছে, তা পালন 


জাহাপনা! কেবল দমন- 


দিনের খিস্টান জগতের কর্ণধার 
মহামতি উজিরের তিনিই খলীফা 


করার জন্য নয়। আল্লাহর এগুলোর 
প্রয়োজন নাই; বরং বান্দা যে কত 


নিপাত করা যাবে না। 


খিলাফতনামার উপদেশগুলোও ছিল 


অধম দুর্বল তা প্রকাশ করাই এসব 


আমাকে নিয়ে একটি পরিকল্পনা 
করুন । দেখবেন, খিস্টানের বংশ 
নিপাত হয়ে যাবে। কথা মতো 


দৃশ্যত অতি সুন্দর, তবে ভিন্নভিনন ও 
পরস্পর বিরোধী ভাব ও বক্তব্যে 
লেখা । 


বাদশাহ উজিরের নাক-কান কেটে 


একটিতে লেখা ছিল: 


হুকুমের উদ্দেশ্য | 

উজিরের দেয়া আরেক খিলাফতনামার 
মূল বক্তব্য ছিল: 

তুমি নিজেকে দুর্বল অধম মনে করো 


দিয়ে বিতাড়িত করেন | উজির খিস্টান 
লোকালয়ে গিয়ে প্রচার করেন, গোপনে 


আল্লাহকে পাওয়ার পথ হলো কৃচ্ছতা, 


না। তোমার মধ্যে যে শক্তি তা 


ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ, তাওবা ও সর্বক্ষণ 


আসলে আমি খিস্টান ছিলাম, তাই 
আমার এ দশা । ঈসা /রই-এর 


আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে থাকা । 
আরেকটিতে উজির লিখে দেন, 


আল্লাহর দান, আল্লাহর দেয়া 
নেয়ামত । কাজেই আল্লাহর ওপর 
সমর্পিত হওয়ার দোহাই দিয়ে নিজের 


অলৌকিক জ্ঞান আমার কাছে আছে । 
এরপর নানা ছলচাতুরীতে উজির 
র 


দান-খয়রাত করাই মুক্তির একমাত্র 


যুক্তিবুদ্ধি ত্যাগ কর না; বরং এই লাইট 


খিস্টানদের মধ্যমণি হয়ে যান। ত 
কথায় খ্রিস্টানরা উঠে, বসে । এভাবে 
ছয় বছর কেটে যায় । একদিন হঠাৎ 


পথ । কৃচ্ছতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, তওবা হাতে নিয়েই সামনে চল | 
এগুলো তো নিজকে নিয়েই ব্যস্ততা, আরেক খিলাফতনামার ভাষা ছিল: 
স্বার্থপরতা । মানুষের খেদমতই আসল যুক্তিতর্ক বাদ দাও। এগুলো 


কাজ। 


উজির নির্জনবাসে চলে যায় | সবার 


আরেকটিতে নির্দেশনা দেন, 


সাথে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দেয়। 


সিদ্ধিলাভের অন্তরায়, বাধা | হাতের 
প্রদীপ নিভিয়ে দাও, লেখাপড়া বাদ 


আল্লাহর ওপর তাওয়াক্ুল, পুরোপুরি 


তার দর্শন পাওয়ার জন্য খিস্টানরা 
আরো পাগলপারা হয়ে যায়। 


আত্মসমর্পণই সিদ্ধি লাভের একমাত্র 


দাও, তাহলেই অন্তরের প্রদীপ জলে 
উঠবে | 


পথ | আল্লাহর ওপর ভরসা কর; 


আরেক খিলাফতনামার বক্তব্য ছিল: 


খিস্টানরা ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত । 
তারা সবাই এখন দিশেহারা | বেশ 


ঘরবাড়ি সংসারের দায়িত্ব আল্লাহর 


আল্লাহর পথে চলেতে গেলে তোমার 


ওপর ছেড়ে দাও-এটাই প্রকৃত 


কিছুদিন পর উজির অনুমতি দিলেন, 


দীনদারি | 


পৃথকভাবে প্রত্যেক গোত্রের একজন 
লোক দেখা করতে পারবে । 


অপর নির্দেশনায় লিখে দেন, 


ওস্তাদ দরকার | পীর-মুরশিদ চাই । 
নচেৎ গোমরাহ হয়ে যাবে | অতীতের 


জাতিসমূহ ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ, 


নিজে কাজ করতে হবে, আল্লাহর 


পালাক্রমে তারা উজিরের সাক্ষাত 


তারা আল্লাহর পক্ষ হতে আসা পথ 


হুকুম মত চেষ্টার মাধ্যমে নিজ হাতে 


প্রদর্শকদের চিনতে পারেনি, মান্য 


লাভে ধন্য হতে লাগল । উজির নিজের ভাগ্য গড়তে হবে-এটিই করেনি । 
প্রত্যেকের হাতে একটি করে সৌভাগ্যের পথ । তাওয়াক্কুলের নামে আরেকটির ভাষা ছিল অন্যরকম: 
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ওপরই অর্পিত হয়েছে । আমার মৃত্যুর 


উপদেশ থেকে আমরা শিক্ষা পাই, 


ভন্ড । ওস্তাদ পীর-মুরশিদ তো তুমি 


পর এই পদে যে-ই তোমার বিরোধিতা 


নিজেই । তোমার জীবনের ভালো-মন্দ 


করবে, তার কল্লা নেবে । গোটা 


উন্নতি-অবনতির পথ কোনটি তা 
নিজেকেই বেছে নিতে হবে । 


খিস্টান জগতের পুরোধা তুমিই হবে 
সবিশেষ গোপনীয়তায় উজিরের দেয়া 


মোটকথা উজির এ জাতীয় ভিন্নভিন্ন 


খিলাফতের কথা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া 


উপদেশ সংবলিত ফর্দ লিখে দেয় 


আর কেউ জানতে পারেনি । এভাবে 


প্রত্যেক গোত্রের জন্য । সবগুলো 


দিন যায় উজিরের প্রতি ভক্ত 


উপদেশই সুন্দর, তবে একটা 
আরেকটার বিরোধী । একটির ওপর 


অনুরাগীদের আগ্রহ-সীমা_ ছাড়িয়ে 
যায় ৷ এরিমধ্যে উজির একদিন নির্জন 


অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হলে অপরটি 


কুটিরে আত্মহত্যা করেন । 


হয়ে পড়ে । উজিরের 
প্রতিনিধিরা নিজ নিজ গোষ্ঠী ও 
গোত্রের মাঝে সে বিশেষ ভাবধারা ও 
নির্দেশনাই প্রচার করতে থাকে | ফল 
দাঁড়ায়, একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে 


উজিরের মৃত্যু সংবাদে শোকের 
কিয়ামত ঘটে যায় খিস্টান সমাজে । 
মহামুণির দাফন কাফনের পর সবাই 
বসে পরবর্তী ধমীয়ি নেতা নির্বাচনে । 
প্রত্যেক দলনেতা তখন দাবি করেন, 


আল্লাহর ওপর অতি নির্ভরশীল 


গীরপন্থী, আরেকটি পীরবাদ বিরোধী । 


আমিই উজির হুযুরের একমাত্র 
খলীফা । যিশুর আর্শিবাদ আমারই 
মাথার মুকুট । আমিই খিস্টান জগতের 
প্রধান । এই নাও আমার 


একদল আল্লাহর রহমতের প্রতি অতি 


খিলাফতনামা দেখতে দেখতে 


আশাবাদী ধর্মকর্ম ত্যাগী আরেক দল 


চারদিকে গোলযোগ বেঁধে গেল। 


আল্লাহর ভয়ে সদা কাতর কঠোর 
ধার্মিক । একদল %১% 41 ৮০১ 
464৮2 (দুনিয়া কা মাজা লে লও 
দুনিয়া তোমারি হায়) মতবাদের 


অনুসারী । আরেক দল না 


-///”৫১ (দুনিয়া কু লাত মারো 
দুনিয়া রা করে) মতবাদপন্থী রূপে 
গড়ে ওঠে । বুঝাই যায়, ভালো ভালো 
শিক্ষা ও উপদেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি 
পরিনামে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও 
দল উপদলের মাঝে যোজন দুরত্ব 
তৈরি হয় । 

সকল খিস্টান এখন করজোড়ে 
অনুরোধ জানায়, মিনতি করে: উজির 
যেন নির্জনবাস ত্যাগ করে তাদের 
হেদায়তের দায়িত্ব আবার নেন। 
উজির দলনেতাদের সতর্ক করেন, 
খিলাফতের উপদেশমালা, ফর্দ ও 


প্রকাশ না করে । তবে তিনি প্রত্যেক 
দলনেতাকে বলে দিয়েছেন, “তুমিই 
আমার একমাত্র খলীফা । 


মে'১৩ 


খিলাফতনামার কথা যেন কারো কাছে ! 


বর্তমান | 
জগতে যীশুর প্রতিনিধিত্ব তোমার 


প্রত্যেক গোত্র একই দাবি নিয়ে 
সংঘাতে লেগে গেল । খুনাখুনি রক্তের 
নহর বয়ে গেল। অসংখ্য অগণিত 
সরলপ্রাণ ধার্মিক লোকের প্রাণ গেল । 
খিস্টান সমাজ ভাগ হয়ে গেল বিভিন্ন 
দলে উপদলে | তবে একটি মাত্র দল 
ছিল, উজিরের চক্রান্তজাল তারা ঠিকই 
ধরেছিল। কিন্তু তাদের উপদেশ 
শোনার মত কেউ তখন ছিল না । তারা 
ছিল সেই লোক, যারা ইঞ্জিল কিতাবে 


ভবিষ্যতের মহানবী মুহাম্মদ ্র্-এর 
“আহমদ নামটি দেখে মোবারক 


নামটিতে ভক্তিতে চুমো খেত । তারই 
বরকতে আল্লাহ এই মহা ফিতনা ও 
বিপযর়্ থেকে তাদের রক্ষা করেন । 

মসনবীর এ গল্পে মওলানা রূমীর 


ধর্মের সব শিক্ষাই সুন্দর কল্যাণকর | 
যে কোনো একটি নিয়ে 
বাড়াবাড়ির পরিণতি ভয়ঙ্কর | অনৈক্য 
হানাহানি রক্তপাত ডেকে আনে ধার্মিক 
সমাজে | দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, 
আজ মুহাম্মদ এ্র্ট-এর অনুসারীদের 
মাঝে এই বিষবাম্প ছড়িয়ে পড়েছে । 
কেউ আল্লাহর একত্বেরে ওপরে 
বাড়াবাড়ি করে, নবীজির প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনকে তাওহীদের পরিপন্থী বলে 
মনে করে। একদল রু 
ভালোবাসার দোহাই দিয়ে নির্ধিধায 
শরীয়তের হুকুম আহকাম পালনের 
কথা ভুলে যায়। একদল বলে 
ঘরবাড়ি, ব্যবসা-সংসার ছেড়ে গার 
মাথায় আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাও । 
আরেক দল বলে, এসবের দরকার 
নাই, পীরের মুরিদ হলেই তিনি তরিয়ে 
নেবেন দু'জাহানের পারাপার । একদল 
বলে, মুরববীদের, নেতাদের দেয়া কয় 
উসুল, কয় দফা কর্মসূচিই দীনের 
পথ। আরেক দল বলে, যিকরে 
ফিকিরে থাকাই আল্লাহকে পাওয়ার 
সরল পথ। গৌড়ামি বাড়াবাড়ি 
কারণে বুঝতে পারে না যে, ইসলামের 
সব শিক্ষাই সুন্দর | তবে পরস্পরের 
সমন্বয় ও ভারসাম্য থাকা চাই । 
বাড়াবাড়ি সত্যের রাজপথ থেকে 
বিপথে নিয়ে যায়। এ যুগে কেউ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্যের একমাত্র অনুসারী 
নয় । 
জানিনা মসনবীর এ গল্প ও মওলানা 
রূমী এ্রক্মই-এর উপদেশমালা আজকের 
সমাজকে কতটুকু পথ দেখাবে | 


১ মাওলানা রূমী, মসনবী মা নওয়ী, হামিদ 
আযান্ড কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
৬৪-৬৬ 


দিয়ে সহযোগিত কর্ন / 


উ৯-এর 


শত মুজিযা 


মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এজি 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


৯৭ 
হিজরতের পূর্বে মক্কার সেরা বীর কাফিরগণ কমিটি করিল গঠন 
আল্লাহর নবীকে রাত্রীতে গোপনে করিবে হত্যা-নির্যাতন, 
সংকল্প করিল তারা রাসূলের গৃহে রাত্রী বেলায় 
আল্লাহর নবীকে হত্যা করিবে কৌশলে নিরালায়, 
তাদের সামনে দিয়া নবী চলে গেলেন বাহির হইয়া 
নিরাপদে নবী শক্রও মুখে মাটি নিক্ষেপ করিয়া, 
শক্রর সকল আশা হয়ে গেল ধুলিসাৎ 
অপমানের ধুলা ঝাড়ছিল তারা সেই দিন প্রভাত । 


সংকল্প করেছিল আবু জাহল যদি পায় নবীকে সিজদারত 
পা দিয়া নবীর ঘাড় ভেঙে দিতে সে হবে উদ্যত, 

তবে আবু জাহল সম্মুখে দেখতে পেল অগ্নিকু- ভয়ঙ্কর 
্রস্ত-ভীত হয়ে পিছু হঠলো সে অতঃপর | 


গালিগাল করতে করতে আবু লাহাবের স্ত্রী আওরা 

অবতীর্ণ হলে পবিত্র কুরআনের লাহাব সুরা, 

চিৎকার করে দৌড়ে এলো রাসূলের দ্বারে 

৫ করিবে আঘাত প্রস্তর দিয়ে আওরা হরব তারে, 

আবু বকর উপস্থিত ছিলেন ছিলেন রাসূলও সেথায় 

আবু বকরকে দেখিলো আওরা রাসূলকে খুঁজিতে অনু হয়ে যায় । 


প্রথর গরমে ক্লান্তি মুছিতে রাসূল যান পাহাড়ে নির্জন 
অনিষ্ট করিতে শত্রু নযর রাসূলকে করে অনুসরণ, 
একাকী পেয়ে রাসূলকে সে আক্রমণের সুযোগ খুঁজে 
আতঙ্কিত নযর হঠাৎ ফিরে আসে চোখ বুজে, 
দেখতে পেলো শত্রু নযর মাথার ওপর কালো সাপ 
রাসূলের ওপর হামলা করার ইচ্ছাই হলো অভিশাপ । 


নবীজিকে বিদ্রুপ করে কষ্ট দিতো ওলীদগণ 

সেই বিদ্রুপের সাজা পেল ওলীদগণ আমরণ, 

কঠিন রোগে ধুকে ধুকে বিদ্রুপকারীর মৃত্যু হয় 
আল্লাহর নবী কষ্ট পাবেন আল্লাহ তাআলা কেমনে সয় । 


নামাযরত নবীজিকে হত্যা করে যাবে চলে 

বনী মাখযুমের কতিপয় লোক সমবেত হয় তাই বলে, 
হঠাৎ তাদের চোখেতে পড়ে অন্ধ আবরণ 

কুরআনের আওয়ায পিছন থেকে অথচ করলো শ্রবণ । 


মে১৩::4::::-- 0 আত্তাত্তহীদ্‌ ৩৮ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


নাইজেরিয়ান শীর্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল কায়েটার সাক্ষার্কার 


পোলিও টিকায় প্রজনন ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
বিষয়ে নাইজেরিয়ান সরকারি কমিশনও একমত 


মূল : ডা. হারুনা কায়েটা, নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
ডেইলি উম্মত (উর্দু) থেকে অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. 
প্রফেসর হারুনা আবদেল কায়েটা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চুড়ান্তভাবে 
ঘোষণা করেছিলেন, মুখে খাওনোর 
পোলিও ভ্যাকসিনে প্রজনন ক্ষমতা 
মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি 
রয়েছে । এ টীকায় এমন উপাদান 
থাকার কথা তিনি বেশ জোর দিয়েই 
ঘোষণা দেন। এ বিষয়ে তিনি 
নাইজেরিয়ার সাণ্তাহিক ট্রাস্ট পত্রিকাকে 
যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এ কিস্তিতে 
তা অনুবাদ করে পাঠকের উদ্দেশে 


রত বিতর্কিত ওরাল 
পোলিও ভ্যাকসিনের ল্যাবরেটরী 
টেস্টের জন্য ভারত সফরকারী 
জিআইএন এর সেই প্রতিনিধি দলে 
কারা ছিলেন আর টেস্টে আপনারা কী 
উদঘাটন করলেন, সম্পর্কে কিছু 
বলবেন? 

ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা : প্রথমে তো আমি 
জিআইএনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই 
যে, তারা অনুগ্রহ করে আমাকে 
মানবতার সেবার দুর্লভ সুযোগটি করে 
দিয়েছেন। কারণ আমি মনে 
করি,আমরা যা করেছি তা কেবল 
মুসলমান বা খিস্টানদের জন্য নয়; 
বরং সব নাইজেরিয়ানের মানুষের জন্য 
করেছি যারা পোলিও টিকা গ্রহণ গ্রহণ 
করছেন । পোলিও টিকা সম্পর্কে কথা 
বলার আগেই আমি আপনাকে বলবো, 
পোলিও টিকার ল্যাবরেটরি টেস্টের 
জন্যে আমি যখন নাইজেরিয়া থেকে 
ভারতের উদ্দেশে রওনা হচ্ছিলাম, 
তখন বারবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
করছিলাম এই পরীক্ষায় যেন কোনো 


মে'১৩ 


নেতিবাচক ফলাফল না বেরিয়ে 


হিসেব-নিকেশে কোনো ভূল হচ্ছে। 


আসে । যেমন এরকম কোনো ফলাফল 


কিন্তু না! বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 


যার কারণে এই টিকা জনস্বাস্থ্যের জন্য 
ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে । আমার দোয়া 
ছিল এই ভ্যাকসিনে যেন ক্ষতিকর 
কোনো উপাদান না পাওয়া যায় । আমি 
জানতাম যদি ব্যাপারটি সেরকম 
সরকার ও আমার বন্ধু মহলে অনেকের 
জন্য তা হবে বড় ধরনের ব্বিতকর 
আর সংবেদনশীল ব্যাপার হতে পারে । 
আমি প্রায় তেইশ দিন ভারতে অবস্থান 
করেছি, যার অধিকাংশ সময়ই 
কাটিয়েছি ল্যাবরেটিরীতে ভ্যাকসিন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে । পুরো পৃথিবীর 
সেরা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক 
অনুমোদিত সর্বাধুনিক ল্যাবরেটি 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আমি পরীক্ষাটি 
সম্পন্ন করেছি । আমাদের ব্যবহৃত যন্ত্র 
জিসিএমএস সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার 
মন্তব্য হল, “ওষুধের বিষাক্ত ও ক্ষতির 
উপাদান শনাক্ত করতে এটি অত্যন্ত 
কার্ধকর একটি যন্ত্র ৷ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
কাজে 0/5 €1701২৬1/, 
[007২/7]7% ও 7২/৮010 
টেকনোলজি ব্যবহার 


আমিসহ 


চিকিৎসকদের কাছে ব্যাপারটা 
রীতিমতো অবিশ্বাস্য ঠেকছিল । প্রথমে 


একই ফলাফল বেরিয়ে আসছে। 
কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক তো 
বিস্ময়ের ধাক্কায় স্থানুবৎ ঠায় পাথর 
বনে গেলেন, যেসব উপাদান 
নিশ্চিতরূপে এই টিকায় না থাকার 
কথা; ঠিক সেসব বস্তই কেন এতে 
পাওয়া যাবে? আমরা পোলিও 
ভ্যাকসিনে আশঙ্কা বশত, যেসব 
উপাদানের অনুসন্ধান করছিলাম তা 
ছিল মানবদেহের জন্য মারাত্মক 
ক্ষতিকর | স্মর্তব্য যে, আমি একজন 
পেশাদার চিকিৎসক ও 
ওষুধপ্রস্ততকারক বা ফার্মাসিউটিক্যাল 
আর এটাই আমার প্রাত্যাহিক 
কর্মসাধনার শেষ কথা । 

সাপ্তাহিক ট্রাস্ট : মানবদেহের জন্য 
ক্ষতিকর জেনেও ওসব উপাদান 
প্রস্ততকারকগণ মেশাতে যাবেন কেন? 
ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা: এর একাধিক কারণ থাকতে 
পারে । প্রথমত, এ কাজের নেপথ্যে 
তাদের গোপন কোনো আ্যাজেন্ডা 
থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা 
আমাদেরকে অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতি 
হিসেবে বিবেচনা করে | তাদের ধারণা 
এই টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাতে 
বিদ্যমান ক্ষতিকর উপাদান শনাক্ত 
করার মতো, মেধা, প্রযুক্তি কোনোটাই 
আমাদের নেই | সবচেয়ে পরিতাপের 
বিষয় হল, তাদের এমন কতিপয় 
সাঙ্গাত ও দোসর আছেন; যাদের 


ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে পূর্ণ 
দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে আমাদের 


আমি মনে করলাম, হয়তো আমার 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


সাপ্তাহিক ট্রাস্ট: পরীক্ষক টিমের 


বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে থাকে । 


আমি টিকা বা ভ্যাকসিনের বিপক্ষে 


কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারি কর্তৃপক্ষ কি 


অন্যান্য ওষুধ-দুর্বৃত্তের মতো তাদের 


সন্তুষ্ট রয়েছে না আপনাদের এ 


বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা উচিত 


পদক্ষেপ ও ফলাফলে সরকারের 
তরফে কোনো অভিযোগ উঠেছে? 

ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা: জিএনআই'র কমিটির সামনে 


বলে তারা আমার সঙ্গে নীতিগতভাবে 


নই; কারণ অনেক ভালো টিকা রয়েছে 
যা প্রকৃতপক্ষেই রোধ প্রতিরোধে 
কার্ষকর ভূমিকা রাখে । কিন্তু 


একমত হন। কেবল এই পোলিও 
টিকা বন্ধ করা নয় বরং যারা এর সঙ্গে 


ভ্যাকসিনের নামে যদি কোনো কৃত্রিম 
ওষুধ আমাদের জনগণের জন্য 


সংশ্লিষ্টদের প্রমোট করছে তাদের 


সরবরাহ করা হয়, যা জনস্বাস্থ্যকে 


আমার উপস্থাপিত রিপোর্ট ছিল 
একেবারেই স্বচ্ছ । সেখানে একই 
সময় বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রতিনিধি, 


বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে জোর সুপারিশ 


ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবে আমরা তা 


করেছি । কারণ এটা নাইজেরিয়া 
শিশুদের ব্যাপকভাবে খাওয়ানো হয় । 


অবশ্যই ছুঁড়ে ফেলে দেবো । এই টিকা 
খাওনোর পর অভূতপূর্ব ও 


ইউনিসেফের পদস্থ কর্মকর্তাগণ সবাই 
উপস্থিত ছিলেন । উপস্থিত থাকার জন্য 
আমি তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলাম | প্রতিবেদনের কিছুই 


আর এতে নিশ্চিতভাবে এমনসব 
ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান যা কোনো 


বিস্ময়করভাবে রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা 
গেছে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে,তন্ধ্যে 


ওষধেই থাকতে পারে না । এসবের 
গায়ে ব/১£])/0. বেইস/সিল থাকে 


আমি গোপন রাখিনি | নিদির্ধায় তা 
সবাইকে দেখিয়েছি, কারণ আমি 


না। 
সাপ্তাহিক ট্রাস্ট: ডা. হারুনা কায়েটা! 


ফিলিপাইন ও ম্যাক্সিকোর কথা উল্লেখ 
করা যায় । আপনাদের অবগতির জন্য 
বলতে চাই আমেরিকা স্বয়ং নিজের 
দেশে এই ভ্যাকসিন নিষিদ্ধ করেছে 


নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার রিপোর্ট 


আপনি একজন ফার্মাসিউটিক্যাল ও 


সম্পূর্ণ নির্ভুল । এখন ইচ্ছে করলে যে 
কেউ তা স্বাধীনভাবে যাচাই, 
পুনঃপরীক্ষা বা আনুপুঙ্খ পর্যালোচনা 
করতে পারেন । ল্যাবরেটরী টেস্টের 
মাধ্যমে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল 
আমরা 707১ 4১11), [0101215, 
৬710 ও 471)4১0 সবার হাতে 
তুলে দিয়েছি। আমাদের পরীক্ষার 
নিরীক্ষার বিপরীতে তাদের যাচাই- 
নিরীক্ষণের যাবতীয় রিপোর্ট সম্পর্কে 
তারা জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে 
রেখেছে । আমাদের রিপোর্টের 
ব্যাপারেও মুখ খুলছে না । কারণ তারা 
জানে যে, আমাদের প্রতিবেদন যা 
আছে তাদের অনুসন্ধান রিপোর্টেও 
একই ফলাফল বেরিয়ে এসেছে । 
সত্যায়িত হবার বিষয়টি আপনি 
তাদেরকে আশ্বস্ত করেননি? 

ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল 
কায়েটা: আমি তাদের কাছে খোলাসা 
করে কৃত্রিম মেডিসিন এর স্বরূপ তুলে 
ধরেছি আর একথা দিয়েই শেষ 
করেছিলাম যে, পোলিও'র ওরাল 
ভ্যাকসিন চূড়ান্ত বিচারে একটি কৃত্রিম 
ওষধের বেশি কিছু নয়। 
/১1)40 কর্তৃপক্ষ এরূপ ওষুধ 
জ্বালিয়ে ধ্বংস করে ফেলে এবং 
এধরনের ওষুধ র 


মে'১৩ 


বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে এই 


আমেরিকা ছাড়াও আরো কয়েকটি 
পশ্চিমা দেশ মুখে খাওয়ানোর এই 


পোলিও টিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 


পোলিও টিকা নিষিদ্ধ করেছে, কারণ 


যে ফলাফল পেলেন এর পর শিশুদের 
খাওয়ার অন্যান্য টিকা সম্পর্কে কী 


তারা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এটি 
রোগ প্রতিরোধের পরিবর্তে রোগটি 


বলবেন? কারণ এই ফলাফল তো 
অন্যসব টিকার বিশ্বাসযোগ্যতাকেও 
প্রশ্নে মুখে এনে দীড় করিয়েছে? 

ডা. প্রফেসর হারুন আবদেল 
কায়েটা: আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, 


ছড়ানোর উপাদান সম্পর্কে নিশ্চিত 
হয়েছেন । 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ শিক্ষক, আরবী ভাষা ও 


সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক আল্লামা মীর মুহাম্মদ খলিলুর রহমান 
আল-মাদানী দীর্ঘদিন ধরে হার্ট এবং বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন । 


জানা গেছে হুযুরের অসুস্থতার জন্য এপ্রিল মাসজুড়ে তাকে চট্টগ্রাম 


শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ 


মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকতে হবে। জামিয়ার 
সকলের কাছে 


তার জন্য মহান রাব্বুল 


আলামীনের কাছে বিশেষভাবে দুআর দরখাস্ত করেছেন । 


জামিয়ার শিক্ষক-ছাত্রদের নেতৃত্বে 


পটিয়ায় শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর আহ্বানে ৮ এপ্রিল সোমবার 
দেশব্যাপী হরতাল পালনে জামিয়ার ছাত্র ও শিক্ষকরা এক নজীর 


স্থাপন করেছেন। 


তারা তওহিদি জনতাকে সাথে নিয়ে পবিত্র 


কুরআন, তাসবিহ ও বিভিন্ন কিতাবসহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
চট্টগ্রাম-ককসবাজারের প্রধান সড়কে অবস্থান নেন। পরে বিকেল 
৪টায় পটিয়া থানার মোড়ে একটি বিশাল সমাবেশে সমাবেশে 


জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক ও ছাত্ররা বক্তব্য রাখেন । 


7) আত্তার্তহীদ ৪০ 
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ছোট্ট বন্ধুরা! আজ আমরা আলোচনা 


চাদ আর পৃথিবীর নিজস্ব আলো নেই । 


দেখি না কেন? চাদের ১ তারিখ 


করব চাদ বড় ছোট কেন হয় তা 
নিয়ে। তোমরা দেখেছো যে চাদের 
প্রথম তারিখে চাদ খুব ছোট দেখায় । 
প্রতি দিন সেটা একটু একটু বড় হতে 
থাকে । আবার ১৪ তারিখের পরে 
সেটা আবার ছোট হতে থাকে । এতে 
তোমাদের মাথায় যে কটি প্রশ্ন আসতে 
পারে তাহলো, চাদ কি প্রত্যেক দিন 
একটা করে উদিত হয়? ৩০ দিনে ৩০ 
টাচাদ দেখা যায়? বা ১২ মাসে ১২ 
টা চাদ দেখা যায়? নাকি সব মিলে ১ 
টাই চাদ? 

এর উত্তর হচ্ছে চাদ একটাই | তাহলে 
বড় ছোট কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর 
জানতে হলে এই পর্বের লেখাটা খুব 
মন দিয়ে পড়তে হবে । 

আমরা আগেই জেনেছি যে পৃথিবী 
একটি গ্রহ । এটি সূর্ষের চার দিকে 
ঘুরে । এবং শুন্যের ওপর ভাসছে। 
চাদ হল আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ | 
আমাদের পৃথিবী যেভাবে সূর্যের চার 
দিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরছে, 
ঠিক সেভাবে চাদ ঘুরছে পৃথিবীর চার 
দিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে । 


সূর্যের আলো দ্বারা এরা আলোকিত 
হয়। পৃথিবীর মতো চাদেরও সমান 
অর্ধেকের ওপর সূর্যের আলো সবসময় 


দিয়েই শুরু করা যাক | তোমরা জান 
যে এক তারিখে চাদ সন্ধ্যার সময় 
পশ্চিমাকাশে থাকে । চাদের এক 


থাকে । তবে আমরা আলোকিত 
অংশের পুরোটা সব সময় দেখতে পাই 


তারিখ বুঝতে হবে | তখন চাদকে খুব 
ছোট দেখা যায় । সন্ধ্যার সময় বলে 


না। আমরা চাদকে তখনই দেখতে 
পাই যখন চাদের আলোকিত অংশটা 
বা এর কিছুটা আমাদের দিকে থাকে । 
আর যখন চাদের আলোকিত অংশের 
পুরোটা আমাদের বিপরিত দিকে 
থাকে, তখন আমরা চাদ একেবারেই 
আবার যদি চাদের 
আলোকিত অংশের কিছুটা আমাদের 
দিকে থাকে, তখন সেই অংশটাই শুধু 
আমরা দেখতে পাই । যখন চাদের 
আলোকিত অংশ পুরোটাই দেখি তখন 
চাদকে বড় দেখায় । এটাকে পূর্ণিমা 
বলে। আর যখন চাদের আলোকিত 

ধশের কিছুটা দেখি তখন চাদকে 
ছোট দেখি । আর যখন আলোকিত 

ংশের কিছুটাও আমরা দেখি না তখন 
চাদ দেখা যায় না। এটাকে অমাবস্যা 


বলে। 


আমি বুঝাতে চাচ্ছি একটু আগেই সূর্য 
অন্ত গিয়েছে। সূর্য যেহেতু চাদের 
চেয়েও অনেক দূরে তাহলে বুঝে নাও 
যে এই মুহূর্তে চাদকে যেখানে দেখা 
যাচ্ছে তার চেয়েও অনেক দূরে সূর্য 
আছে । তাহলে সূর্যের আলোটা চাদের 
যে অংশে পড়েছে সেটা প্রায় পুরোটাই 
অন্য পৃষ্টায় রয়ে গেছে, মানে আমরা 
যে দিকটা দেখছি না সে দিকটায়। 
তারপরেও যেহেতু সূর্য ডুবে কিছুটা 
নিচে নেমে গেছে (নিচে কথাটা 
আপাতত বুঝার জন্য বলছি)। এই 
অবস্থান দেখাতে গেলে অসম বাহু 
বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজের মত হবে। 
তাই চাদে সূর্যের আলো কিছুটা নিচের 
দিক থেকেই পড়েছে এবং সেই 
কারণেই আমরা চাদের সেই 
আলোকিত অংশের কিছুটা দেখতে 
পাচ্ছি। বেশির ভাগ আলোকিত অংশ 
আমাদের বিপরিত দিকে রয়ে গেছে। 
এবং সেটাকে ছোট চাদ বলছি। 
এখনো কিন্তু চাদের সমান অর্ধেকের 
উপরে আলো পড়েছে। তবে সেই 
আলোকিত অংশটা চাদের অপর দিকে 
বেশির ভাগ রয়ে গেছে বলেই আমরা 


এবার বুঝতে হবে আমরা চাদের 
আলোকিত অংশের পুরোটা সবসময় 


আলোকিত পুরো অংশটা দেখছি না। 
শুধু কিছুটা দেখছি। 


[| আত্তার্তহীদ ৪১ 
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তারপরে চাদের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ 
এভাবে ১৪ তারিখ পর্যন্ত চাদটা বড় 
হতে থাকে । বড় হতে থাকে মানে বড় 
দেখা যেতে থাকে | এবং প্রথম দিন 
যে সময় পশ্চিমাকাশের যে স্থানে চাদ 
ছিল একই সময়ে সেই স্থানে চাদ 
থাকে না। একটু একটু করে আমাদের 
মাথার উপরের দিকে চাদ আসতে 
থাকে | চাদের যখন ৭,৮ তারিখ হয় 
তখন সন্ধ্যার সময় টাদ থাকে ঠিক 
আমাদের মাথার উপরে | তখন সূর্য 
একটু আগে ডুবেছে। এখনো পৃথিবী 
ত্রিভজ আকারে দেখা যাবে । তবে 
আগের ব্রিভজে যে দুটি কোণে সূর্য 
আড় চাদ চিল সেই রেখাটা আগের 
চেয়ে একটু লম্বা হবে। তখন 
আমাদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে 
সূর্যের আলোটা চাদের গায়ে পড়ছে । 
সেই আলোটা আমরা প্রথম তারিখের 
তুলনায় আরও একটু বেশি দেখতে 
পাচ্ছি। তখন চাদের প্রায় অর্ধেকটা 
দেখছি । কারণ চাদ যেহেতু আমাদের 
মাথার ওপর এসে গেছে এবং সূর্য 
একটু আগে পশ্চিম দিকে গেছে । তাই 
এক তারিখের মত এখন আর চাদ খুব 
পশ্চিমে অবস্থান না করার কারণে 
আমাদের মাথার ওপর চলে আসার 
কারণে আগের তুলনায় চাদের গায়ে 
সূর্যের আলো আরও বেশি অংশে 
দেখতে পাচ্ছি 

ছবিতে দেখো, চাদ ঠিকই অর্ধের 
আলোকিত আছে, কিন্তু আমরা দেখতে 
পাচ্ছি শুধু দাগের ভেতরে যত টুকু 
আলো দেখা যাচ্ছে তত টুকু । 
আলোকিত বাকি অংশটা উপরের 


মে'১৩ 


দিকে বা আমাদের বিপরীত দিকে রয়ে 


গেছে। 


আবার চাদের যখন ১৪ তারিখ হয় 
তখন চাদ সন্ধ্যার সময় পূর্ব আকাশে 
পুরোটাই দেখা যায় । পুরোটা মানে 
আলোকিত অংশের পুরোটাই আমরা 
দেখি । তখনও অবশ্য চাদের অন্য 
পৃষ্টায় অন্ধকার আছে সেটা দেখার 
দরকার নাই । ১৪ তারিখে চাদের 
আলোকিত অংশের পুরোটা আমরা 
দেখতে পাচ্ছি কেন? কারণ এই মুহূর্তে 
চাদ আছে পূর্ব আকাশে আর সূর্য 
পশ্চিমাকাশে একটু আগে ডুবেছে 
ডুবলেও সূর্যের আলো পৃথিবীর পাশ 
পশ্চিমে সূর্য আর পূর্বে চাদ, মাঝখানে 
আমরা । তাই চাদের আলোকিত 

শের পুরোটাই আমরা দেখছি 
আমরা মাঝখানে আছি মানে একেবারে 
সমান্তরাল রেখা বরাবর নেই । একটু 
এদিক ওদিকে আছি । চাদ, সূর্য আর 
পৃথিবী যখন সমান্তরাল রেখা বরাবর 
আসবে তখন চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ 
হয়ে যাবে । সেটা আগামীতে বলব 


রঙ 
ছোট্ট বন্ধুরা! এতক্ষণ আমরা চাদের 
বড় হওয়াটা জানলাম | এবার ছোট 
হওয়াটা একটু দেখা যাক | চাদের ১৫ 
তারিখ থেকে ১৬, ১৭, ১৮ এভাবে 
শেষের দিকে যত যায়, তত চাদ 
আবার ছোট হতে থাকে । এর কারণ 
আবার সূর্যের আলো আস্তে আস্তে 
চাদের অপর পৃষ্টার দিকে চলে যাচ্ছে 
যেটা আমরা দেখতে পাই না 


যে চাদকে আমরা সন্ধ্যার সময় ১ 
তারিখে পশ্চিমাকাশে দেখেছিলাম, 


সেই চাদকে ১৪ তারিখে একই সময়ে 
দেখা গেল পূর্ব আকাশে । ১৫ তারিখ 
থেকে আরও দেরি হচ্ছে। দেরি 
হওয়ার কারণে সূর্য কিন্তু অস্ত গিয়ে 
নিচের দিকে ততক্ষণে অনেক দূর চলে 
গেছে । চলে যাবার কারণে এবার 
সূর্যের অনেকটা আলো চাদের পেছনের 
দিকে পড়ছে, মানে আমরা যে দিকে 
দেখতে পাচ্ছি না সেদিকটায় । এক 
সময় সূর্য চাদের পেছনে চলে যাবে । 
তখন সূর্যের আলো পুরোটাই পড়বে 
চাদের অন্য পৃষ্টায়। যেটা আমরা 
দেখিনা । তখন অমাবস্যা হবে । মানে 
চাদ মোটেও দেখা যাবে না। কেন 
দেখা যাবে না? কারণ সূর্য চাদের 
একেবারে পেছনে চলে গেছে। 
সেদিকটায় আলো দিচ্ছে । আমরা তো 
আর কোনও জিনিসের অপর পৃষ্টা 
দেখি না। 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলান। মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


গ্র।স্থ।-।পরর্ধযা।লো।চ।না 


আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব ৫? বিরচিত 


ইতিহাস ও একটি সামগ্রিক চেতনা | দেওবন্দীদের রয়েছে 
একটি নিজস্ব চিন্তাদর্শন ও মতাদর্শ, যা পবিত্র কুরআন, 
হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শের ভিত্তিতে 
বিকশিত | উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও ইসলামের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে 
নিয়মতান্ত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে দেওবন্দ কেন্দ্রিক 
আলিমদের অবদান ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী । শতাব্দীর 
ব্যবধানে দারুল উলুম দেওবন্দ হাজার হাজার মেধাবী 
আলিম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুবাল্লিগ, বক্তা ও 
লেখক তৈরি করেন । 
বাংলা ভাষায় এ পুস্তিকাটির অনুবাদ করে ড. আফ ম 
খালিদ হোসেন জাতির এক বিরাট খিদমত আঞ্জাম 
দিয়েছেন । বাংলা ভাষায় এর নাম “দেওবন্দী আলিমদের 
মতাদর্শ” ৷ তার অনুবাদ গতিময় ও সাবলীল । ইতোমধ্যে 
বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তার রচিত বেশ কয়েকটি মৌলিক 
ও অনুদিত গ্রন্থ পাঠকবৃন্দ লুফে নিয়েছেন । আমার 
বিবেচনায় আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব ঞ্রঞ্ষইি-এর মুল বাণী 
বাংলাভাষী পাঠকদের পৌছে দিতে অনুবাদক সফল 
হয়েছেন। পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান 
পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী দা.বা- 
এর সুচিন্তিত ভূমিকা পুস্তকাটির গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে যোগ 
করেছে নতুন মাত্রা | 

পুস্তিকাটি ২৩টি শিরোনামে বিন্যস্ত । এর মধ্যে “ওলামায়ে 
দেওবন্দ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের অন্তর্ভূক্ত”, 
“বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ্রঞ্জ সম্পর্কে ওলামায়ে দেওবন্দের 


ও ড. আফ মখালিদ হোসেন অনুদিত 


গ্রন্থের নাম: দেওবন্দী আলিমদের মতাদর্শ 

লেখক : আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব এরা 
অনুবাদক : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

পরিবেশক: আল-মানার লাইবেরি 

ষ্ঠ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৭১১-৮২১৬৫৬ 


৪৮ 
মূল্য : ৩০ টাকা 
বিশ্বনন্দিত আলিমে দীন, ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের 
প্রাক্তন প্রধান পরিচালক আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব এ 
বিরচিত “মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ” সারা জাগানিয়া 
একটি পুস্তিকা । 
কলেবর সীমিত হলেও বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও বর্ণনাভঙ্গির 
সৌকর্ষ পুস্তিকাটিকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। ফার্সী 
ভাষায় একটি প্রবাদ আছে “দরিয়া বক্যা” অর্থাৎ কলসির 
মধ্যে সাগরকে প্রবিষ্ট করানো । আল্লামা তৈয়ব (ছি 
বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় সমুদ্রকে কলসির মধ্যে স্থাপনের কৃতিত্ 
দেখিয়েছেন রীতিমত | দারুল উলুম দেওবন্দ কেবল 
মাদরাসা নয়, একটি চলমান আন্দোলন, একটি জীবন্ত 


মে'১৩ 


আকীদা", “সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনা", “তাসাউফ ও 
সুফীসাধক", প্রচলিত রসম ও রেওয়াজ", ঈসালে সওয়াব”, 
“আত্মশুদ্ধি, শরীয়ত ও তরীকত', এবং “দেওবন্দী 
চিন্তাধারার ব্যাপকতা" বিষয়গুলো বেশ তাৎপর্যবহ ৷ 
দেওবন্দী আলিমদের চিন্তাদর্শন, অবদান ও কর্মকৌশল 
বইটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । বিরুদ্ধবাদীদের 
অনেক অভিযোগের জবাবও রয়েছে এতে | বহু অজানা তত্ত্ব 
ও তথ্য পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে । বইটিতে একটি 
উদার, মানবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাদর্শনের পরিচয় 
বিধৃত। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, উন্নত কাগজ, বর্ণিল প্রচ্ছদ 
পুস্তিকাটির আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছে । মুদ্রণজনিত কিছু 
প্রমাদ রয়ে গেছে । পরবর্তী সংস্করণে ঠিক হয়ে যাবে এটাই 
প্রত্যাশা । 

আমি মনে করি প্রতিটি সচেতন মানুষ বিশেষত আলিম ও 
ওলামাদের উচিৎ পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করা ও নিজেদের 
সংগ্রহে রাখা । আমি “দেওবন্দী আলিমদের মতাদর্শ" শীর্ষক 
পুস্তিকাটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । বিজ্ঞ লেখক 
ও অনুবাদককে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত 
করুন। 


অধ্যাপিকা খায়রুন্নেছো আক্তার 
বিএ অনার্স এমএ (ইংরেজি সাহিত্য); মাস্টার্স ইংরেজি ভাষা) 
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এ এ 


ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী'র লংমার্চ ছড়া 
“বিস্মিত বিশ্ব' 


শাহ্‌ আব্দুল ওয়াহ্হাবের ব্রেইন ট্রাস্ট 

আহমদ শফী মুরুব্বী সবের 

উম্মুল মাদারিসের তোহফা । 
আহমদ শফী ডাক দিয়েছেন 
সব মুসলিম এক হও, 
নাস্তিক ব্লগারদের ফাঁসি চাই" 
এ শ্লোগানে মুখর রও । 

তের দফা তের দাবি 

গণমানুষের অন্তরে, 

সরকারী-শাহবাগী বাধা পেরিয়ে 

মযলুমেরা শাপলা চত্বরে । 
শাহবাগের গণপ্রতারণা 
নিন্দাবাদ নিন্দাবাদ, 
মতিঝিলের গণবিস্ফোরণ 
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ | 

ক্ষমতার মসনদে থাকতে হলে 

মানতেই হবে তের দাবি, 

আগামীতে ক্ষমতার তালা খুলবেই 

তের দফা-ই সে চাবি । 
বাচলে গাজী মরলে শহীদ 
এ দৃঢপ্রত্যয় কোটি জনতার, 
তের দফা না পূরণে 
চিরহারাম হবে মহজোট সরকার | 

ছয় এপ্রিলের অপূর্ব লংমার্চ 

করেছে প্রমাণ সারা বিশ্বে, 

ংলাদেশের প্রতিটি অনু-পরমাণু 

ইসলামের কাছে খণী সবচে” । 
নাস্তিক-মুরতাদদের ঠাই নাই 
পীর আউলিয়াদের এ দেশে, 
“হেফাজতে ইসলাম'-এর এ ঘোষণা 
দেশ ও স্বাধীনতাকে ভালোবেসে । 


মে'১৩ 


ঘটাও আন্দোলন 


কোথা সেই যুগ সোনালি সু-দিন সাচ্চা মুসলমান? 
যাদের ডাকে ছিল তামাম বিশ্ব কম্পমান । 
কোথা সেই খুন, ঈমানী আগুন, শাসন সভ্যতার? 
আজকে মোদের ধর্মের উপর চলছে অত্যাচার | 
বিশ্বনবীর অনুসারী আজকে মাজলুমান 
মুসলমানের গর্জনে আজ কম্পে না ময়দান । 
যান জীবনের জয়ের বাণী সেই সোনালি দিন 
আজকে ধর্মে মিথ্যা প্রলাপ চলছে বিরামহীন | 
আল-করআনের ডাকে যাদের গর্জে না এই মন 
কখন জানি আসবে তাদের ভাগ্যে বিবর্তন? 
দুঃশাসনের পর্দা উঠাও, লুটাও হায়েনা সব 
আজকে জুলুম বন্ধ করা, নয় তো অসম্ভব | 
সব কাফিরের করতে হবে বিশ্ব থেকে লীন 
ঢংকা বাজাও রণাঙ্গনে, মহাপ্রলয় বীণ । 
ঘুম ভেঙে দাও, সামনে আগাও, জাগাও মুসলিমীন 
বাঁচাও তোমার রক্ত ঢেলে এক কালিমার দীন । 
বীরের জাতি যাও এগিয়ে দেখাও শক্তি-বল 
রক্তে তোমার ভাসুক দীনের সূর্যটা উজ্ভ্বল | 
সাহস দিয়ে দাও নিভিয়ে ভয়ের আস্ফালন 
জাগ্রত হও বিশ্ববিবেক ঘটাও আন্দোলন । 


আযাকশন 


ভয় করি না বুলেট বোমা ট্যাংক ক্লাসিনা-কোভ 

ভয় করি না রক্তপাগল খেক শিয়ালের ক্ষোভ । 

ভয় করি না মুনাফিকী চক্রান্তের ধুম 

ভয় করি না আমরা জাতি বিপ্রবী নির্ঘুম । 
ভয় করি না ফাসির রজ্ঞু রক্ত লৌহ-শিকল 
ভয় করি না আমরা মুমিন বিশ্বনবীর দল । 
ভয় করি না আগ্নি-শিখা তপ্ত মরুর ধুল 
ভয় করি না হায়ে না জাতির মৃত্যু বলি-শুল | 

ভয় করি না কালবৈশাখী সাইক্লোন উত্তাল 

ভয় করি না এই জামানার বেঈমান দাজ্জাল । 

ভয় করি না দখল দারীর জুলুম অত্যাচার 

ভয় করি না সীমান্তে এ রাক্ষুসে কারবার । 
ভয় করি না ব্লগারচক্র আমরা মুসলিমীন 
ভয় করি না শাহাবাগের নরকী বদদীন | 
ভয় করি না নাস্তিকদের কোনো আস্ফালন 
ভয় করি না বাম-রামদের ব্যর্থ আন্দোলন । 

ভয় করি না মৃত্যু কাফন আমরা বীরের দল 

ভয় করি না গগনমুখী হিমান্রী চঞ্চল । 

ভয় করি না বুশ-ওবামা দিলন্লীর শয়তান 

ভয় করি না আমরা সবাই জাতি মুসলমান | 
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আল্লাহ রাসুল শরীয়ত নিয়ে করে যারা মশকারী 


প্রদীপটা নিভতে দিও না 


তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায় মুরতাদ সরকারি 
(৬ এপ্রিল শাপলা চত্বরে হেফজতে ইসলামের স্মরণকালের আমজমায়েত দেখে) ওদের মিছিলে পুলিশ পাহারা 
ইবনে আলতাফ এদেরে বুলেট চালায় তাহারা 
ঝড়ো হাওয়ার কবলে জাতি যখন গোগ্রাসে গিলছে তিমির কত পিতা-মাতা সন্তানহারা করে আজ আহাজারী 
সোবেহসাদেকের প্রান্তে দীড়িয়ে, আর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিল তবুও কি জেগে উঠবেনা নিয়ে জিহাদের তরবারী 
৪8 প্রচার মিডিয়া পত্রিকা টিভি চামচাগিরিতে সেরা 
যতটুকু অক্সিজেন থাকলে 

নাস্তিকদের কোন দোষ নেই,দোষী হয় মুমিনেরা 
আগুন মেনে নেয় বাতাসের ভালোবাসা 
বিজ্ঞানসম্মত সেই আগুন-বাতাসের ভালোবাসার দেয়াল বিচূ্ণ করে সত্য প্রকাশে দেশদ্রোহী হয় 
তবুও জ্বালাল প্রদীপ আহমদ শফী । প্রকাশ্যে দেয় হত্যার ভয় 
যার আলো ঠিকরে পড়ে কাঁপিয়ে দিল এই আচরণ কভু শুভ নয়ংপ্রতিহিংসায় ঘেরা 


ক্ষমতাসিনদের মসনদ থেকে ভারতের 


ছুটে আয় ওরে যুগের আযুবু,পালাবে শিয়াল ভেড়া 


ত্রিসীমায় অবস্থিত বিশাল বাংলার অন্ধ প্রকোষ্টের ভিত । 


সবুজ শ্যামল সোনার বাংলা মুমিনের খুনে লাল 


যেমনটা কেঁপে উঠেছিল সম্রাট আকবর ও বিটিশ বেনিয়াদের । পীড়ন, গণহত্যা এভাবেই কতকাল? 

মুজাদ্দিদে আলফ্সানী, মাদানী, নানুতুবী, গাঙ্গুহী, দিলে লা 9 

মুহাজিরে মক্কী, হাজী শরীয়ত উল্লাহর জ্বালানো প্রদীপের সামনে বাড়ার সময় এখন 

ঠিকরে পড়া তেজোদীপ্ত আলোয়। শ্লোগানে শ্লোগানে কাঁপুক গগন,জাগরে পঙ্গপাল 

আজ সেই প্রদীপের আলো জৌনাকী পোকার মতো শক্ত হস্তে ধরতেই হবে জাতি যুক্তির হাল । 

হাতের মুঠোয় আটকাতে চায় 

আকবরের দীন-এ-ইলাহীর উত্তরসূরি | 

আজ সেই প্রদীপের আলো 

ফুঁ দিয়ে নিভাতে চায় কামাল আতাতুর্কের উত্তরসূরি | মা 

আজ সেই পুরো প্রদীপ উপড়ে ফেলতে চায় কবরপুজী শহীদুল ইসলাম [সদস্য ৩০] 

রাজা গৌর গৌবিন্দের উত্তরসূরি মিজানুর রহমান [সদস্য-১৯] মা কথাটি মিষ্টি অতি 

আজ সেই প্রদীপ ছিন্ন ভিন্ন করতে চায় বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট দেহে আকা 

শিবাজী ও গাহীর উত্তরসূরি | যে অবস্থা ভাই, মায়ের ফলে মায়া নিয়ে 

নবীপ্রেমের অমিয় পানে কবরের উপর ঘর বেঁধে জীবন চাকা 

শাপলা চত্বরে যারা জড়ো হয়েছিল করে শুধু ব্যবসা । এ 

তারাতো একেকটা দিয়েশলায়ের কাঠি । হিন্দু মুসলিম নাই ভেদাভেদ. মাথায় যখন দেয় বুলিয়ে 

সাধ ও সাধ্যমতো আপ্যায়নে টার নোনেরীয কোমল সিন্ধ পরশ 

সেই দিয়েশলায়ের কাঠিতে দিয়েছিল উষ্ণতা নারী-পুরুষ লাফা-লাফী _ জীবন পথে চলতে আমার 

অধরা প্রেমের পাগল বাংলার আম জনতা | রি হয়যে বড় সাহস 

মে কাঠি যেনো থাকে উদ্কতায় নিরিক করা মহাপাপ মায়ের মত আপন কিছু 

পি | বলেন হান আল্লাহ এই জগতে নাই 

এ সময় কুরানের ওই মহাবা মায়ের আদেশ শুনলে তবে 
লা-তুশরিক বিল্লাহ । বাচার উপায় পাই 

রিয়াদ হায়দার রাসূল মোদের বলে গেছেন ধন্য সফল হবে জীবন 

এক্য হবার এখনি সময় ওরে ও মুসলিমিন কিতাবে যা ভরপুর, চারেরতিরা 

খোদাদ্রোহী আর নাস্তিকে আজ ছেয়ে গেছে এ জমিন হাদিসে ভাই নিধেষ আছে 17555 

ফ্যাসিবাদীদের ফ্যাসি শ্লোগান লা-তাওখিযুল কবুর। দিবানিশি এই তো দুআ 

স চাই গান সব কিছু ভাই বৃথা, 

সুবিচার আজ হলো খান খান,মানবতা হলো লীন তীর পূজা কর সবে 

তবুও কি এক হবেনা তোমরা যুগের আলেমে দীন? যিনি জগৎ অষ্টা। 


মে'১৩ 


| তত্তান্তহীদ ৪৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় 
বর্ষের ১৪৩৩-৩৪ হি. - ২০১২-২০১৩ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 
২. মাও. কারী আতাউল্লাহ (আজাদী) ৷ ৩. মাওলানা ব্ত্ারী নূর ফয়েজ 


১. মাও. কারী মুহা. আমির হোসাইন 


পিতা: জনাব নুর আহমদ 


গ্রাম: পূর্ব সাহাবদী নগর, ডাক: হাজারী হাট 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২১-৭১০৯১৫ 


৪. মাওলানা বারী নূর হোসাইন 
পিতা: জনাব আমির হামজা 


গ্রাম: হামযার ডেইল, ডাকঘর: খুরুশকুল 


থানা + জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৫-০৪৯৪ ৯৪ 
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বায] []া]] 


পিতা: জনাব হাজী ইদরীস 
গ্রাম: পূর্ব পাড়া, খন্দার বিল, ডাক: মাতার বাড়ি 


পিতা: মাওলানা নূরুল ইসলাম 
গ্রাম: জাদি মুড়া, ডাকঘর: রঙাখালী 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৫-১১৩১৩৯ 


৫. মাওলানা ব্ত্ারী তানভীর 
পিতা: হাফেজ শাববীর আহমদ 

গ্রাম: গণকখুলী, ডাকঘর: এক বাড়িয়া 
থানা: বরুড়া, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৫-০৫১৭২৬ 


৭. মাও. ব্বারী মহাম্মদ আবু তৈয়ব 
পিতা: জনাব আবুল কাশেম 

গ্রাম + ডাকঘর: মালুমঘাট 

থানা: চকরিয়া, জেলা: ককসবাজর 
ফোন: ০১৮৩৩-২৫৩৬৮৮ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৫-২৭১৬৮৭ 


৬. মাও. ক্বারী আবদুল কাদের 
পিতা: জনাব শাহ আলম 

গ্রাম: উত্তর চরদরবেশ, ডাক: ওলামা বাজার 
থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮১২-৪৩৬১১০ 


[াযাযাহাযাাাা]াাাাাাাাছা। 
ক্র ৩5৫45৬ ১00864৩85৯ 


[যা] া]াা। 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম 
বর্ষের ১৪৩৩-৩৪ হি. _ ২০১২-২০১৩ খি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাওলানা কারী মঈন উদ্দীন 
পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ 


গ্রাম: পূর্ব সরফ ভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৯-৫৯৬৬৭৫ 


৪. মাও. ব্বারী আনিছুল হসান (মাহমুদ) 
পিতা: মাওলানা আবদুল হক 


গ্রাম: উত্তর ঝাপুয়া, ডাক: কালার মার ছড়া 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩২-৯৪১৬৯১ 


৭. মাও. কবরী হাফেজ আবদুল জালীল 
পিতা: জনাব নুর মোহাম্মদ 

গ্রাম: আববাস ফকিরবাড়ি, ডাক: মৌলবী বাজার 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৭-২৮৯৩১১ 


১০. মাওলানা ক্বারী মহিউদ্দিন 
পিতা: জনাব আবদুল মতিন 

গ্রাম + ডাকঘর: সানকি ভাঙ্গা 
থানা: ত্রিশাল, জেলা: মোমেনশাহী 
ফোন: ০১৭১৬৮৩৬৯৬৫ 


মে'১৩ 


২. মাওলানা ব্বারী রহমতুল্লাহ 
পিতা: হাফেজ মাওলানা ইলিয়াস 
গ্রাম: খরনা, ডাকঘর: মুজাফফরাবাদ 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১৫৪৭৫৯৯ 


৫. মাও. কারী আশরাফ আলী (নেওয়াজী) 
পিতা: জনাব আমির হামজা 

গ্রাম: শিলখালী, ডাকঘর: বারবাকিয়া 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৪-৮৭৩০১৯ 


৮. মাও. কারী হেদায়েত উল্লাহ (গাজী) 
পিতা: জনাব ফয়েজ আহমদ 

গ্রাম: উত্তর চরচান্দিয়া, ডাক: ওলামা বাজার 
থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮১৩-৬৬১৬৯৮ 


১১. মাওলানা ক্বারী উমর ফারুক 
পিতা: মরহুম মুহাম্মদ ইউছুফ 
গ্রাম: জুবরা, ডাকঘর: ইউনিভার্সিটি 
থানা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২২-১০২৪০০ 


৩. মাও, ক্বারী হাফেজ শওকত উসমান 
পিতা: মরহুম শামশুল হুদা সিকদার 
গ্রাম: সিকদার পাড়া, ডাক: রাজার কুল 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৩-১৪০৬৪৪ 


(৬) কারী মাও. মুহা. ইসমাইল মাহমুদ 
পিতা: মরহুম জনাব ওসমান 

গ্রাম: ফুলবাগিছা, ডাকঘর: রাজাভুবন 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: টট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১১-৯৩১০৯৬ 

৯. মাও. কারী শাহাদাত হোছাইন 
পিতা: মাওলানা আলী আকবর 

গ্রাম: মাহবুব নগর, ডাকঘর: গুইমারা 
থানা: রামগড়, জেলা: খাগড়াছড়ি 
ফোন: ০১৮৩৬-১৬৫৯৪২ 


১২. মাও. ক্বারী আবদুল হাফিজ 
পিতা: মরহুম আবুল কাসেম 

গ্রাম: রোয়ালিয়া, ডাকঘর: ধনুমিয়ার হাট 
থানা: হাতিয়া, জেলা: নোয়াখালী 

ফোন: ০১৮১৮-৩১১৬৯৭ 


____00 আত্তার্তহীদ ৪৬ 


১৩. মাওলানা কারী শোয়াইব 

পিতা: হাফেজ মাওলানা আইয়ুব 

গ্রাম: নারান করা, ডাকঘর: জগন্নাথদিঘী 
থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৯-৬৮০৬৯৬ 


১৬. মাওলানা ক্বারী আবদুল হান্নান 
পিতা: মুহাম্মদ আবদুল গফুর 

গ্রাম: ভোটাল, ডাকঘর: পাইকা পাড়া 
থানা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাদপুর 
ফোন:০১৭৫৬-৮১৪৮৯২ 


১৯. মাও. ক্বারী আনিসুর রহমান 
পিতা: জনাব আবদুল করীম 

গ্রাম: নাইখাইন, ডাকঘর: নাইখাইন 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২০০১৬৪৬২ 


২২. ক্বারী মাওলানা হামিদ হোসাইন 
পিতা: জনাব নাজের হোছাইন 
গ্রাম: শীহ আহমদ পাড়া, ডাকঘর: রাম 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৯-৯৫৯৩৪১ 


২৫. ক্বারী মাও. রবিউল ইসলাম (২) 
পিতা: জনাব মোজাফফর হোসেন 
গ্রাম: ধনাশালা, ডাকঘর: পীরগঞ্জ 
থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর 

ফোন: ০১৭৫১-৩১৬৩২২ 


২৮. ক্বারী মাও. আবু শাহ আজিজ 
পিতা: মুফতি শফিকুল ইসলাম 

গ্রাম: ফকিরপাড়া, ডাকঘর: খন্দকারপাড়া 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৪-১০৯৩৮২ 

৩১. কারী মাওলানা রবিউল ইসলাম 
পিতা: মুহাম্মদ মুমিন উদ্দিন 

গ্রাম: জয়রাম পুর, ডাকঘর: কমলপুর 
থানা: কোত আলী, জেলা: দিনাজপুর 
ফোন: ০১৭৭০-৯৫০৯৯৭ 

৩৪. কারী মাওলানা আবদুল্লাহ 
পিতা: জনাব লাল মিয়া 

গ্রাম: নয়াপাড়া, ডাকঘর: কুটাখালী 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৩-৪৭৫২৭১ 
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১৪. মাও. কারী নুরুল হুদা (শরীফী) 
পিতা: মুহাম্মদ কালু সওদাগর 

গ্রাম: দমদমিয়া, ডাকঘর: হীলা 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৬-১৩৩৩৫৭ 


১৭. মাওলানা ক্বারী জকরিয়া 

পিতা: ইদরীস আহমদ 

গ্রাম: উত্তর বহাদ্দার কাটা, ডাক: বিএম চর 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৪৩-৯৫৩৭৬৭ 


২০. মাওলানা স্বারী ইসমাইল (২) 


পিতা: জনাব মকবুল আহমদ 
গ্রাম: মুন্সির ডেইল, ডাক: নতুন বাজার 


১৫. মাও. ব্বারী আবদুল্লাহ আল-মামুন 
পিতা: আলহাজ আবদুল হামিদ 
গ্রাম: দক্ষিণ চাটরা, ডাকঘর: ছনহারা 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১১-৬৮৬৭৮৪ 


১৮. মাও. কারী হাফেজ লোকমান হাকিম 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ জকরিয়া 

গ্রাম: ফকিরা ঘোনা, ডাক: নতুন বাজার 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন:০১৮৪৯-৫৯৭৭৫৭ 


২১. ব্বারী মাওলানা নুরুল আবছার 


পিতা: জনাব আজিজুর রহমান 
গ্রাম: মাঝের ডরেইল, ডাক: নতুন বাজার 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫১-০৪২৭৯০ 


২৩. কারী মাওলানা খাইরুল আমিন 
পিতা: জনাব আবু সাঈদ 

গ্রাম: আববাস যাকির বাড়ি, ডাক: মৌলবী 
বাজার 

থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৮-৮৯০২২৬ 


২৬. বারী মাও. মুহাম্মদ আবু সাইদ 
পিতা: মরহুম ইমাম হোসেন 

গ্রাম: গাবদের গাঁও ভূয়াঞ্জাবাড়ি, ডাক: রূপসা বাজার 
থানা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর 

ফোন: ০১৮১৪-৯১৭১৬১ 


২৯. ক্বারী মাও. মুহা. ইহছানুল হক 
পিতা: মাওলানা আনোয়ারুল হক 
গ্রাম: ইমামপুর, ডাকঘর: মহাজনহাট 
থানা: মিরশ্বরাই, জেলা: টট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১১৬৬২৫৪৫ 


৩২. ক্বারী হাফেজ মাও. জহুরুল ইসলাম 
পিতা: জনাব আজিজুর রহমান 

গ্রাম: দক্ষিণ গোবিন্দারখীল, ডাক: পটিয়া 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৫-৯৫৬৩২৩ 


৩৫. কারী মাও. শফিউল কাদের 
পিতা: মাওলানা নুরুল ইসলাম 
গ্রাম: বাহারছড়া, ডাকঘর: টেকনাফ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫১-০৫১৪০৬ 


৩৭. বারী মাওলানা ওয়াহিদুল্লাহ 
পিতা: মাওলানা কাসেম 

গ্রাম: খাগরিয়া, ডাকঘর: ভোর বাজার 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১১-৫৪৩৪৯০ 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৯-২৯২৬৫৯ 

২৪. ক্বারী মাও. আজিজুর রহমান 
পিতা: জনাব হামিদ আলী 

গ্রাম: দক্ষিণ ছনুয়া, ডাক: ছনুয়া মনুমিয়াজী বাজার 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮৩৫-০৯৬৭৬৯ 


২৭. ক্বারী মাওলানা আবুল কাসেম 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আলী 

গ্রাম: বরইতলী, ডাকঘর: শান্তি বাজার 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৯-৬৬৯৫৮৫ 


৩০. ব্ত্বারী মাওলানা নুরুল করীম 
পিতা: জনাব নূরুদ্দিন 

গ্রাম: জালিয়া পাড়া, ডাকঘর: টেকনাফ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৮৩৩২৯৫৫ 


৩৩. ক্বারী মাও. মুহা, অলিউল্নাহ 
পিতা: মাওলানা হাফেজ মুহিববুল্লাহ 
গ্রাম + ডাকঘর: পটিয়া 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৩৯-১৫৫৫৪০ 

৩৬. ব্বারী মাওলানা নুর মোহাম্মদ 
পিতা: জনাব শাহ আলম 

গ্রাম: ইসলামপুর, ডাকঘর: ঈদগাহ 
থানা: ঈদগাহ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৪৩-১৮৭১৪৪ 
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| তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নি, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 


অপেক্ষা তাদের আল, তি সম্পদ রা অন 
ধারী সি 


ইসলামী মেয়াদী পরিকল্প (এফডিপিএস) 
প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ও] স্বল্প থ্রিমিয়ার এষ্প জীকন বীমা 


150 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত। 


৯ মাওলানা মাহমুদ উল্লাহসবিসি এভ ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্পেনেজেশন অফিস, ০১৮১৯-৩০৫৮৪২ 
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